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মুদ্রাকর ঃ 
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বাংলাদেশ 


জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর 
বাংলা বিভাগের ছাব্র-্ছাত্রীদের হাতে 
তুলে দিলাম | 


লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 

২ জসীমউদ্দীন 

২ কবি ফররুখ আহমদ 

ক €মাজান্মেল হক 

* “কাব্যনির্াণকলা” 2 আব্রিস্টটল 


ডুমিক। 


পঞ্চাশের গোড়ার দিক থেকেই প্রবন্ধ লিখতে শুরু করি। 
ত্নেক পত্র-পত্রিকা ও সংকলন গ্র্থে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য 
প্রবন্ধ | সে-সব থেকেই বেছে নিয়ে চৌদ্দটি প্রবন্ধ বতমান গরশ্থের 
অন্তভভক্ত করা গেল । প্রবন্ধগুলো নিবাচনে আমাকে সাহায্য 
করেছেন আমার শ্রাক্তন ছাত্র প্রবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগেব আহকারী অধ্যাপক স্সেহাস্পদ মনস্থর মুসা | প্রবন্ধ গুলোর 
মধ্যে বিদ্যাসাণর সম্পকিত দৃটি, রবীন্দ্রনাথ সম্পকিত একটি এবং 
নজরুল সম্পকিত দূটি রচনা ইতিপূৰেই কোন না কোন সংকলন 
গহ্ছে স্বান পেয়েছিল | বাকীগুলো “বাংলা একাডেমী পত্রিকা” 
“পবিচয়', সারত্বত', পূবালী", 'সওগাত', 'মাহে-নও', সাহিত্যিকী”, 
“নভরুন একাডেশী পত্রিকা” ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । 


এখাটি শ্রকাশশার ব্যাপারে মুক্তধারা” কর্তৃপক্ষের অঙ্গে 
যোগাযোগ খাঁটেণে দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাতাঁজন হয়েছেন বন্ধবর 
ভাব 'আবদু॥ সাভার গাহেব। এছাড়াও নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন অনাব আবদুল হাঁফিভ, অনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ ও 
আরও ৬মেকে। তাদের মবাংকে ধনাবাদ জানাচ্ছি । পরিশেষে 
ধন)বাদ জানাই 'মুক্তধারা"র শ্রীচিত্তরঞ্জন আহা মহাশয়কে, যিনি 
লাভ-লোকসাণের কথা বিবেচনা না করেই আমার গ্রস্থাট 
প্রকাশনার দায়িত্ব নিজের কাবঝে নিয়ে নিয়েছেন । আমার পুত্র 
শ্রীতুহিনকমার মুখোপাঁব?ায় এবং কন্যা কাকলি এ গ্রশ্থ প্রকাশের 
ব্যাপারে নিরন্তর উত্সাহ যুগিয়ে আমার কাজকে অনেকটাই 
আনন্দদায়ক করে তুলেছে । তাদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, 
তা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। আমার সকল কর্মে যিনি 
প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন, তার কথা এখানে নাই বা বল্লাম 
গ্রশ্থটি পাঠকমহলে কিছুটা সমাদর পেলে কৃতাথ বোধ করব । 


নুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


সূচীপত্র 


বিস্তাসাগর $ সংস্কারক এবং শিল্পী 
সাহিত্য-সমালোচক বিগ্তাসাগর 
মীর মোশাপ্রফ হোসেন ও তার প্রথম গ্রন্থ 'রত্ববতী' 
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জনসংস্কংতি 
রবীন্দ্রনাথ £ প্রবন্ধ-সাহিত্য 
মোজান্মেল হক 
নজরুল কাব্যব্য়ী £ অগ্নিবীণা-বিষের বাঁশী-ভাঙার গান 
নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতার ছন্দ 
নজরুলের সাহিত্য-ভাবন। 
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ 
কবি জসীম উদ্দীন 
বাঙলা লোকনাট্যের ধার। ও জসীম উদ্‌দীন 
শিশু সাহিত্যিক জসীম উদ্দীন 
বাংল। কাবা সন'লোচনাদ পথিকৃত ২ হরচন্দ্র ও রঙ্গলাল 


৬ 
২৪ 
হু 
৭৩ 
১১০ 

১০৬ 
১২০ 
১৪২ 
১৫৭ 
১৭৭ 
৯৮৩ 
২১৩ 
২৩ 
২৪ 


বিদ্যাসাগর £ সংস্কারক এবং শিঙ্গী 


বহু বরণীয় মানুষ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাধ্ধীর 
ংলাদেশ ধন্য হয়েছিল । তাদের অনেকে আজ বিস্বৃত, অনেকের 
স্তি আজও হয়তো প্রদীপের ন্যায় মিটমিট করে জলছে, যৃগবঞ্ার 
ফুংকারে কখন বাতা নিভে যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু যুগঝঞ্ার 
তীব্র আক্রমণের মুখেও নিকম্প দীপশিখার ন্যায় আজও নিজ মহিমা 
প্রকাশ করে চলেছে, এমন একটি ব্যক্তিত্বেরে কথা আমরা কোন ক্রমেই 
বিস্বাত হতে পারি না । সে ব্যক্তিত্বের ওজ্ল্য যূগান্তরেও ক্ষীণ হয়নি, 
বরং নতুন সমিধ পেয়ে তা আরও যেন বেশী উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । সে অপরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি হলেন 'বীরসিংহের 
সিংহশিশু* বিদ্যাসাগর | বরণীয় অনেক মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন 
একজন, কিন্তু প্রকৃতিগত স্বাতস্ত্র্যে তিনি ছিলেন “একতম' । বিদ্যাসাগর 
চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র ও তজ্জনিত অভিনবত্বের ইঙ্গিত করতে গিয়ে জনৈক 
স্থধী বলেছেন ঃ 
“আমাদের এই মানুষের সমাজে দেবতার চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ 
মানুষ । তপস্যাকরে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্ত সহজে 
এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন 
মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত 
সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয় । আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক 
যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ 
যত স্বপ্লায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ 
সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই 
সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের 


মতন মাথা তুলে দাড়িয়েছিলেন, কোন অলোঁকিক শক্তির জোরে নয়, 
সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে 
হয়|” ১ 

বস্তত আমাদের সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ? যেখানে শত 
শতাব্দীর জের টেনে “অতি-প্রাকত লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল" 
“সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বন্ব 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ সপ্তব' হয়েছিল “কি করে”, ত৷ ভাবতে আমাদের বিস্ময়ের 
অস্ত থাকে না। তীর পূর্ব-পথিক রামমোহন আমাদের চেতনার আকাশের 
এঁ কুয়াশাচ্ছন্নতাকে বিদীর্ণ করে সমাজের মানস-পটে একান্ত মানব-সববস্ব 
ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও ধর্ম ও শাস্্রাচারের জটমোচন 
করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন। শাস্ত্রাচারের 
চক্রব্যুহে প্রবিষ্ট হয়ে অভিমন্যুর ন্যায় বীরত্বপর্ণ সংগ্রাম করে অনেক 
কণ্টকই তিনি উৎপাটন করেছিলেন সন্দেহ নেই। তবে এ ক্ষেঞ্েই 
1080756 ৫০জ্৮" হয়ে পড়েছিলেন বলে বৃহত্তর সামাজিক কর্মের মধ্য 
দিয়ে তিনি আত্মবিস্তারের সুযোগ পাননি । তাই তার মানবিক 
ব্যক্তিত্বও পরিপূর্ণ প্রভায় জলে উঠতে পারেনি । বিদ্যাসাগর ধর্ম 
ও শাস্াচারের দূর্গে প্রবেশ করে, কেবল মানুষকেই সকল কর্ম-চিন্তা 
ও ভাবনার কেন্দ্র করে, অতিলৌকিক ও পারলোৌকিক জীবনের বশ্যতা 
অস্বীকার করে, সামাজিক জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
সেই অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলেছিলেন । ধর্ম ও শাস্্রাচারের দুর্গ থেকে 
তার প্রতি তীর বধ্ধিত হয়েছে, হুমকি প্রদর্শিত হয়েছে । তিনি 
সব্যসাচীর ন্যায় এক হাতে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, তার প্রাচীরে 
ফাটল স্ষ্টি করেছেন নতুন নতুন যুক্তি ও তর্কের লক্ষ্যভেদী বাণ নিক্ষেপ 
করে আর এক হাতে রচনা করে চলেছিলেন মানব-কল্যাণের নানা 
ক্ষেত্র শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধি কাজের মধ্য দিয়ে। 
অপরাজেয় পৌরুষ, অদম্য মনোবল, অপরিসীম চরিত্রবল ও অতুলনীয় 
কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণকে প্রায় £নগঃসক্রভাবে 


১। বিনয় ধোষ--বিদ্যাসাগর ও বঙালীসমাজ, ১ম খণ্ড । | প্রথম সংস্করণ । 
পৃঃ ১। 


মোকাবেলা করে তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাহুলগ্ে শাস্ত্রাচার 
ও দেশাচারের শ্বাসরুদ্ধকারী অশুভ প্রভাবে আবিষ্ট বাঙালী সমাজে সুস্ 
মানববুদ্ধির জয় ঘোষণা করে যে বিপ্লবের সুচনা করেছিলেন, তাই 
যৃগান্তরে আমাদের মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অনেকটাই সম্ভব করে 
তুলেছে । 

বিদ্যাসাগর-জীবনীকারের মত আমাদের মনেও এক বিশ্ময়ান্িত 
প্রশ্ন জাগে ই “যে সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতি-প্রাকৃত লোকের 
কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মত 
এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে?” উনিশ 
শতকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন- 
গড়নের ইতিহাস ধীরা পড়েছেন, তাদের পক্ষে এর উত্তর খুজে পাওয়া 
কঠিন বলে মনে হবে না। তারা বল্বেন, “যুগের পরিবর্তন হয়েছিল 
বলেই তা সম্ভব হয়েছিল' । উনিশ শতকে না জন্মে দু' এক শতার্ধী 
আগে জন্মালে পরিবেশের সাবিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্তিক ধ্যান-ধারণা 
জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীয় মুক্তিসাধনার 
আত্মিক জগতে । চরিত্রগুণে তিনি হয়তে৷ দেবতার মর্যাদা লাভ করতেন, 
কিস্ত তিনি মানবসবত্ব কর্ম-চিন্তার বৈভব দেখিয়ে একালের বহু মানুষের 
মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না” । আসল কথা, উনিশ 
শতকে এঁতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশে যে নবযূগের সুচনা হয়েছিল, 
সেই নবযুগের অন্যতম এঁতিহাসিক লক্ষণ ছিল মানব-কেন্্রিক চিন্তা 
ও ধ্যানধারণার ব্যাপক ক্ষতি । সমাজতাত্বিক পরিভাষায় মানব-চিন্তার 
এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম্‌ ৷ অপার্থিব, অমর্ত্য, অদৃশ্য ও অলৌকিক 
জগৎ থেকে পার্থিব, মত্ত্য, পরিদৃশ্যমান লৌকিক জগতের প্রতি মানুষের 
সকল চিস্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াসই হিউন্যনিষ্ট 
আদর্শ । এর ফলঙ্রুতি হল মানব্তন্ময়তা ও মানবমুখিনতা । বিদ্যাসাগর 
এই আদর্শেরই ব্যাপক প্রেরণায় “দুঃসাহসিক সমাজ-কল্যাণ ব্লতে' 
উদ্ধ,দ্ধ হয়েছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ॥ বিদ্যাসাগরের 


| পূর্বোজ পৃঃ ৪ । 


পূর্বে রামমোহনে এ প্রেরণা বেশ কিছুটা কার্যকরী লক্ষ্য করি। তার 
পরেও অনেক কৃতিমান্‌ বাঙালীর কর্ম ও চিন্তাধারায় তার তাৎপর্যপূর্ণ 
ক্রিয়া! প্রত্যক্ষ করি। কিন্ত উনিশ শতকে তো বটেই, এই বিংশ 
শতাবীতেও হিউম্যানিষ্ট কর্ম যোগী বিদ্যাসাগরের তুল্য মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব 
একটিও চোখে পড়ে না। বিদ্যাসাগরের সমকালে এবং তার পরেও 
এদেশে প্রতিভাবান, বিদ্বান, দানশীল মানুষের অভাব ঘটেনি । কিন্ত 
বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে অখণ্ড, সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি 
এমনটি আর কোথাও দেখ! যায় না। প্রথমাবধি বিদ্যাসাগরের 
যাবতীয় কর্ন-প্রচেষ্ট। শিক্ষাসংক্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের নবরূপায়ণপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয়েছে এঁ সুউচ্চ মনুত্তত্ববোধ- 
প্রস্থতত সার্ধিক কল্যাণকামন। ছ্বার।। কোন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির : কথা, 
ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বল 
কামনা বা অমরত্বলাভের বাসনা থেকে তার কর্মে প্রবৃত্তি জন্মেনি । 
খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা না চাইতেই এসেছে, অবশ্য তার জন্যে তার কোন 
মাথা-ব্যথা ছিল না। হীন, স্বার্থান্ধ প্রতিপক্ষের হিংশ্রতার উগ্রতা কখনই 
পারেনি এ দু়চেতা লোকটিকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলতে । সকল 
রকম হীনতাকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন । শবক্রমিত্রনিবিশেষে সবার, 
উদ্দেশ্যে বধষিত হয়েছিল তার কর্মযজ্ঞের অজ সফল । অনন্যতন্্র 
প্রতিভার বলে নয়, অনন্যতন্র মনুষ্যত্বের অখও মহিমার গুণেই তার 
ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের উত্তমঙ্গতা লাভ করেছিল । তাকে অতিক্রম করার 
সাধ্য আজ পর্যন্ত কারও হয়নি । মধুস্থদন যে তাকে £:9৪655 73978918 
বলেছিলেন সেটা তার কৃতজ্ঞ কবিচিত্তের সাময়িক উচ্ছ্াসমাত্র ছিল 
না। সেটা ছিল মহাকবির সুগভীর অন্তরানুভৃতি ও মানবচরিত্রে 
সুগভীর অন্তষ্টিলক মহাসত্য। এ একই বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্ঠেও 
উচ্চারিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর প্রশস্তি । ৩ 

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই অপার মহিমাকে যথাযথভাবে অনুধাবন 
করতে হলে তার জীবনের সেই “হিউম্যানিষ্ট' আদর্শকেই ভালভাবে 
ন* জত। রবীন্রনাথ-__চারিত্রপূজা গ্রস্থের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধচতুষয় দ্রষ্টব্য | 
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বুঝতে হবে, যে আদর্শ তার ব্যক্তিগত চকিত্রে, তার সাহিত্যকর্ম, 
শিক্ষাসংস্কারমূলক কাজে ও সমাজ কল্যাণের গণতাষিক' কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র 
সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যার ফলে উনিশ শতকের বাংলাদেশ 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল । 
বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষণে মধুস্থদন, রবীন্রনাথ ও রামেন্দ্রসদ্দর 
যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন। মধুস্থদন বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত 
চিঠিপত্রে, রবীন্্রনাথ অনুপম চারট প্রবন্ধে এবং রামেন্দ্র্ুন্দর একটিতে অতি 
সার্থকভাবে সে চরিব্র-মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি ইতিমধ্যেই সে 
চক্সিব্র-মহিমার ইঙ্গিত দিয়েছি । এখন দেখাতে চেষ্টা করব শিক্ষা ও সমাজ- 
স্কারমূলক নানাবিধ মানব-কল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকে র মধা দিয়ে 
কিভাবে তীর হিউম্যানিষ্ট অর্থাৎ মানবমুখিন জীবনাদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে । 

একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে বদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম 
প্রচেষ্টা, এমন কি তার সাহিত্যকম“ও মূলত সংস্কারমূলক । দৈন্য- 
দুর্দশাগ্রন্ত বিকলাঙ্গ হিন্দ-সমাজকে তিনি ব্যাপক শিক্ষা ও সমাজ- 
সংক্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সুস্থ ও সবল করে পুনর্গঠিত করতে 


চেয়েছিলেন । এ একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি বাঙালী শিক্ষার্থীর 
জন্যে ৪৮ 90115171050 3910511 :1516975019” স্থষ্টির চেষ্ট। 


পেয়েছিলেন । বাংলা গদ্ ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশক্ষম রূপ আবিফারের 
চেষ্টা থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, হিন্দী, সংস্কত ও ইংরেজীর 
ভাগ্ডার থেকে মালমশল। সংগ্রহ করে নতুন সাহিত্যের ভিত নিমণাণের 
অক্লান্ত সাধনা এ একই সংস্কারপ্রয়াসেরই বিচিত্র ভঙগিমা। মৌলিক 
সাহিত্য স্ষ্টির প্রয়াস তিনি পাননি, তার অবকাশ হয়নি বলেই বোধ 
হয়। মানব-কল্যাণ কামনায় অধীর অসহিষ্জ এই মানুষটি এদেশের 
আপামর জনসাধারণের মুক মুখে ভাষা যোগানের কাজকে, নিজের স্বাধীন 
শিল্প-সাধনার চেয়েও, বড় কাজ মনে করেছিলেন। তাই স্বাধীন 
কল্পনাপুষ্ট “মৌলিক' সাহিত্য রচনার পথে না গিয়ে তিনি বাংলার 
শিশুদের জন্যে, কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্যে, বাংলা ভাষায় প্রাঞ্জল, 
সহজবোধ্য জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যগ্রস্থ রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশী 
করে। সবচেয়ে বড় কাজ যেট তিনি করেছিলেন সেটি হল নিতাস্ত 


শ্রীবজিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙল! গগ্ভ ভাষাকে তিনিই 
সর্বপ্রথম ভদ্রসমাজের উপযোগী করে মার্জিত ও পরিশীলিত রূপ দান 
করলেন। আর এই গগ্ভ ভাষারই প্রকাশক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দী থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে লিখেছিলেন 
'বেতালপঞ্চবিংশতি', শকুন্তলা", “সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তিবিলাসে'র 
মত গ্রন্থ । এসব গ্রন্থে তার গগ্ভরচনাশৈলী চুড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে । 
অবশ্য “বিধবা-বিবাহের” মত বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থে এবং 
বিশেষত বেনামীতে রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গরচনায় সে-ভাষা যে আরও 
খজুতা লাভ করেছে, ত৷ বলাই বাল্য । ভাষার প্রাণশক্তি আবিষ্কারের 
এই অতন্দ্র সাধনা তার শিল্পীমনের অর্গল যে খুলে দিয়েছিল, সে 
কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শুধু তার অনুবাদমূলক 
আখ্যায়িকা গ্রন্থেই নয়, বিতর্কমূলক রচনায়, এমন কি তার রচিত 
শিশুপাঠ্য অনেক পুস্তকেও,» এই শিল্পীমনের স্বাক্ষর মিলবে । তাই সংস্কারক 
বি্ভাসাগর শিল্পীও বটেন সন্দেহ নেই । 


কনিষ্ঠ সমসাময়িক বহ্কিমচন্দ্র যখন বিষ্তাসাগরের ভাষার অপরূপ 
মাধূর্ষের প্রশংসা করেও, তাকে মৌলিক অষ্টার কৃতিত্ব দানে অস্বীকৃতির 
অজুহাত স্বরূপ বলেন যে তার স্ষ্টি মূলত অনুবাদমূলক, সংস্কত,. 
হিন্দী, ইংরেজীর ভাগার থেকে গৃহীত, তখন তাতে পৃ স্থরীর কৃতিত্বকে 
অহেতুক খাটো করে দেখবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । আসলে 
অমন সুমধুর ভাষাস্যষ্টর ক্ষমতাকে শিক্পকর্ম বহিভূতি ব্যাপার মনে 
করাটাই একটা অরসিকের কাজ, একথা বঙ্ষিম ভালভাবেই জানতেন । 
তাই ভাষার মাধূর্ষের প্রশ্নটিকে উল্লেখমাত্র করে তিনি রচনার 
বিষয়বস্তর মৌলিকতার অভাবের ধুয়া তুলে বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তাকে 
কটাক্ষ করেছেন । বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমের 0৩:501281 10:5300০6- 
ইয়ে বঙ্কিমের এই বিভ্রান্তির জন্যে দায়ী তা না বললেও চলে । সে যাই 
হোক, একথা স্বীকার্য যে, যে হিউন্যানিষ্ট আদশের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর 
সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার কর্মে হাত দিয়েছিলেন, সেই একই প্রেরণায় 
তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন । তাই তার সাহিত্যকর্মে সংস্কারকের 


৬. 


মনোভঙ্গী ও উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে উঠলেও, বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 
তার সকল কর্মই পরিপূরক, তার অখণ্ড মনুস্তত্ববোধের পরিপোষক । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের এই কর্ধারার পিছনে তৎকালীন 

ংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের কয়েকটি মৌলিক আকাঙ্কার 
পোষকতা লক্ষ্য কর! যার়। সে দুটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষার কথা 
উল্লেখ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, “সে-কালে বাঙালী 
রাহ ব্যবস্থায় চেয়েছিল স্থায়িত্ব, সমাজ-ব্যবস্থায় চেয়েছিল হিন্মুয়ানি ও 
্ীষ্টানির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ।”৪ বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধমী গদ্য- 
রচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারমূলক কাজে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য 
অর্জনের এ মৌলিক আকাঙ্ক্ষা দুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 


বিদ্যাসাগর তার সত্তর বছরের জীবনে যে বিপুল কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেছেন, তার তাৎপর্য একালের বাঙালীর পক্ষে তাই অপরিসীম । 
মানব-হিতকর বিচিত্র কর্মযজ্ঞে গোটা জীবনটাকেই যেন আছতি 
দিয়েছিলেন তিনি। তার জন্যে জীবনের সকল আরাম আয়েশকে 
তুচ্ছ করেছিলেন, সমাজের নিন্দা-গঞ্জনাকে করেছিলেন অঙভূষণ, সাংসারিক 
জীবনের সুখশাস্তি থেকেও বঞ্জিত করেছিলেন নিজেকে । আচারের 
নীরস মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল যে জীবনপ্রবাহ, যাকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল নানা জীর্ণ সংস্কারের শৈবালদাম, তাকে জীর্ণতা- 
মুক্ত করে নবজীবনের খাতে পরিচালিত করার এক স্মবকঠিন দায়িত্ব 
স্বেচ্ছায় তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন । শ্রীক-পুরাণের রাজা 
4089৪9-এর আন্তাবলে যুগ যুগ-সঞ্চিত অশ্বপূরীষের পর্বতস্তপ অপসারণ 
করতে যেমন দরকার হয়েছিল [71০19৪-এর মত মহাবলশালী মানুষের 
হস্তক্ষেপ, তেমনি শাস্্রাচারের দুর্গে বন্দী ভ্রষ্ট-চরিত্র, নষ্ট বিবেক, সংস্কারের 
ক্রীতদাস এ দেশের সহস্র সহস্র মানুষকে দুঃসহ নারকীয় পরিবেশ থেকে 
মুক্তির আলোতে নিয়ে আসার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুঃসাহসী, 
অক্লান্তকমা “সবত্যাগী" সংগ্রামী মানুষ বিদ্যাসাগরের । মহাবল হার- 
কিউলিসের ন্য'য়ই বিদ্যাসাগর সমাজ ও শিক্ষ। সংস্কারের বেগবান 


৪ | প্রম্থনাথ বিশী, বাল। গদ্যের পদাক্ক, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৮ 


গু 


প্রবাহ রচন। করে দুরীভূত করতে চেয়েছিলেন এদেশের সামাজিক মানুষের 
সুস্থ জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক নান। কদাচারের যুগযুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জনার 
স্তপ। একদিকে সবরকম জীর্ণতার অবসান কামনা, অপর দিকে নব 
জীবনের বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় মানবিক পরিবেশ স্থষ্টির আকাঙ্কা 
--এই ছবত তাগিদে উদ্বদ্ধ হয়েই তিনি কর্মযজ্ঞ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
তাতে সাফল্য কতট। এসেছিল, তা৷ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু 
তার প্রচেষ্টার ফল যে স্থদূরপ্রসারী হয়েছিল, বাংলাদেশের বিবর্তমান 
ইতিহাস তার পাক্ষ্য। যদি বলি, একালের বাঙালীর মেরুমজ্জায় ষে 
কিছুটা শক্তি লক্ষ্য করা যায়, সুস্থ জীবনের স্বাদ পাওয়ার যে তীর 
তাগিদ তার দেনন্দিন আচরণে পরিস্ফট, ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস- 
সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেদীপ্যমান, তার মূলে বিদ্যাসাগরের সংস্কার-কর্মের 
অবদান অনেকখানি, তা বোধ হয় কোন যুঞ্তিতেই অস্বীকার করা 
চল্বে না। দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দুর্গে বন্দী, বহুকাল ধরে চিন্তা- 
ভাবনার ক্ষেত্রে জড়ত্ব-প্রাপ্ত বাঙালীর ভাব-চিন্তার রুদ্ধ জগতে বিপ্লবী 
সংস্কার-কার্ষের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোড়ন স্থাষট 
করেছিলেন, তাই যে উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুসমাজকে সুস্থ 
হতে সাহায্য করেছিল, তা এক তর্কাতীত সত্য । মোটকথা, মধ্যযুগীয় 
কুপমণ্ডকতা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে বাঙালীকে আধুনিক জীবনের 
হারপ্রান্তে পৌছে দিতে রামমোহনের পরেই একতম কৃতিত্বের দাবিদার 
বিদাাসাগর ৷ রামমোহন আধুনিকতার আগমনী গেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর 
তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমাজ জীবনের চৌহদ্িতে । 


আগেই বলেছি রামমোহনের মত ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলে, বিদ্যাসাগর বৃহত্তর সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রকে সম্কুচিত 
হতে দেননি । পারলোৌকিক বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে সবল কাওজ্ঞানের 
প্রশস্ত প্রয়োগক্ষেত্রে সামাজিক জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি পরিচয় 
দিয়েছিলেন নিজের দূরদশিতার। তিনি বুঝেছিলেন তর্ক দিয়ে, যুক্তি 
দিয়ে ধর্মীয় মুড্তাকে আঘাত হানা যায় বটে, কিন্তু তাতে শীঘ্র সুফল 
লাভের আশ! দুরাশাই বটে। তার চেয়ে যে দেশাচার শাস্ত্র ও ধর্মের 


মস্তকে পদাঘাত করে মানুষকে চুদ্রান্ত হীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যা 
মানুষের সুস্থ বিবেকবুদ্ধির উপর একট। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিশেষ, যা মিথ্যা 
সংস্কারের কুপে নিক্ষেপ করে যুগযুগ ধরে সামাজিক নরনারীর দুর্দশার 
একশেষ ঘটাচ্ছে, যার প্রশ্রয়ে মূর্খতা ও অজ্ঞানত। দস্তভভরে পাণ্ডিত্যের 
মুখোশ এপটে স্বাধীন চিন্তাকে টু্ট চেপে মারার মত আস্ফালন করে, 
সেই সবনাশ! দেশাচারের দুর্গে আঘাত হেনে তাতে ফাটল ধরিয়ে 
বন্দী মানুষগুলোর মুক্তির পথ করতে পারলে পরিণামে বেশী সুফল 
লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, একথা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন । তাই' 
দেখি নানা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন সামাজিক অচলায়তনের দিকেই তিনি 
প্রথম দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলেন । একদিকে শিক্ষার সন্ধানী আলো নিক্ষেপ 
করে তিনি সেই অবরুদ্ধ অচলায়তন থেকে বহির্গমনের পথ নির্দেশ 
করে সবাইকে মুক্তির নবালোকে আহ্বান করেছিলেন। অপরদিকে 
সংস্কারকের সন্মার্জনী প্রয়োগে সমাজ-জীবনেরু জর|-জীর্ণতার শেষ চিহ্ছাট 
পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছিলেন । তিনি জানতেন প্রাত্যহিক জীবনের এ 
বর্জেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সমস্যাক্রি্ট মানুষের মুক্তির, সুযোগ 
পাওয়া যাবে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের । ভূল বুঝাবৃঝির অবকাশ 
সত্বেও, শেষ পর্স্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে 
দেওয়া সম্ভব এই পথেই । তাই দেখি বিগ্ভাসাগর ধর্মীয় বিতপ্ডায় না 
জড়িয়ে পড়ে অযথ। শাস্ত্রবিচারে কাল হরণ না করে সমাজ-সংস্কারের 
বাস্তব পথ ধরেছিলেন প্রথম থেকে । সমাজ সংস্কারের তাগিদেই বাস্তব- 
বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তিনি শিক্ষা-সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। আবার 
শিক্ষা-সংস্কারে সার্থকত। অর্জনের বাস্তব উপায় হিসেবেই তিনি বাংল 
ভাষায় জাতীয় .সাহিত্যস্থষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । 
বাস্তববুদ্ধিই তাকে শিখিয়েছিল যে বিদেশী ভাষা -ও সাহিত্য যত 
মূল্যবানই হোক না কেন, দেশীয় ভাষায় তার রস-সম্পদ আস্বাদনের 
সুযোগ স্যার্ট করতে ন৷। পারলে, তার দ্বারা কোন কল্যাণসাধন সম্ভব 
নয়। তাই শিক্ষা-সংক্কারের ব্যাপারে নানা সুপারিশ করতে গিয়ে 
একট কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে - দছন যে শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম 
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লক্ষ্য হওয়া উচিত “এক সুন্দর সম্বন্ধ. বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলা ।”$ 
মোট কথা, তার সকল সংস্কার প্রচেষ্টা ছিল একটি স্ুশঙ্খল৷ চিস্তা- 
প্রণালীর ছার নিয়ন্ত্রি। তিনি এক সুদক্ষ সেনানীর ন্যায় সুপরিকল্পিত 
চিন্তা-প্রণালী অনুযায়ী একটির পর একটি আক্রমণ রচনা করে সামাজিক 
অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে মুক্তির নবালোকে বাঙালীকে টেনে 
এনেছিলেন। এ সংগ্রাম বড় সহজ ছিল না--এ ছিল তার জন্যে এক 
কঠোর অগ্রিপরীক্ষা ৷ 

এ কার্ষে সহযোগিতা তিনি যতটা পেয়েছিলেন, বিরোধিতার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার চেয়ে শত গুণে বেশী । রামমোহন ও 
ইয়ংবেঙ্গলের ভাবধারায় তার কর্সপ্রচেষ্টার পৃবস্থত্র পাওয়া যায় সন্দেহ 
নেই : কিন্ত বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইয়ংবেঙগলের ক্রিয়াশশীলতা কোনদিনই তেমন 
পরিলক্ষিত হয়নি । ব্যক্তিগতভাবে দেশাচার অমান্য করার, প্রাতন 
ধর্মবিশ্বাসে আঘ।ত হানার সংসাহস তাদের অনেকেই দেখিয়েছেন, 
কিন্ত কোন সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তা সমাজের জন্যে তেমন 
ফলপ্রদ হয়ে উঠেনি । বিদ্াসাগব্ই প্রগম সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করেছিলেন । ইয়ংবেদগল, ব্রাহ্মসমাজ, প্ডিতসমাজের একাংশের, 
এবং কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর প্রায়শ মৌখিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়। বিশেষ 
কোন সাহায্যই তিনি পাননি। একাই তিনি সহম্ম রথীর 
ন্যায় অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করে গিয়েছেন সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে । 
একবার কাক্তে নেনে পড়লে, কিছুতেই পিছ-পা হননি তিনি । আপন 
কল্যাণব্রতের মহিমায় নিঃসংশয় বিশ্বাসের অধিকারী এই মানুষটি যে 
অদ্ভুত কর্মোগ্ঘমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রায় 
নজিরবিহীন । নানা সংস্কারমূলক কাক্ত উপলক্ষ করেই প্রকাশ পেয়েছিল 
এই কর্মোন্মাদনা। একদিকে দেশে সাধারণ-শিক্ষার বিস্তার, জ্রী-শিক্ষার 
প্রসারের জন্যে যেমন তিনি অক্লান্ত কর্মীর ন্যায় কাজ করেছেন, অপর 
দিকে শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্যে দিনরাত চিন্তা করেছেন। সংস্কৃত 
কলেজের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সুপারিশ করে তিনি যে একাধিক 

৫ | বিনয় ঘোষ প্রণীত “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" ৩য় খণ্ড । পরিশিষ্টে 
উদ্নিধির্ত [০6৪ ০01 58.05০25 ০০115৪০ দ্রব্য । 
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রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তার বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি ও নৈয়ায়িক 
মন অপূর্ব ক্রিয্লাশীলতার পরিচয় দিরেছে। আধুনিক পাশ্চাতাশিক্ষার 
সঙ্গে সংস্কতশিক্ষার সঙ্গতি বিধান করে সংস্কত কলেজকে তিনি 
মানবতার নার্সারী” রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । ভাবাবেগ নয়, 
সুস্থ যুঞ্জি ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি বেদাস্তের 
মত দেশীয় দর্শনকে পাঠ্য-তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পাশ্চাতোর 
জীবনবাদী দর্শন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের বিকাশেন জন্যে সংস্কত শিক্ষার সাথে ইংরেজী বিদ্যার 
সামঞ্জস্য বিধানের গুরুত্ব তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন । এ 
কার্য সাধনে বাস্তব পন্থ৷ নির্দেশেও তিনি পিছ-পা হননি । শুধু তাই নয়, 
সামাজিক কুপমণ্ডকদের তীর বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেও তিনি 
স্কত কলেজের দ্বার সর্ব-শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়ে শিক্ষাকে বৃহত্তর 
সমাজ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার সংসাহস দেখিয়েছিলেন । 


শিক্ষাসংস্কার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তার আর একটি অবদান সরকারী 
সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
স্বাপন। তাছাড়। গৌড়া-সমাঙ্গেব্র বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে ত্ত্রী- 
শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন । 
স্কৃত কলেজের সংস্কার ছাড়াও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের মত 
উচ্চ-শিক্ষার প্রথম শ্রেণীর বাঙালী প্রতিষ্ঠানও তিনিই গড়েছিলেন। 
বাঙালীর শিক্ষার জন্যে তীর স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের তুলন। হয় ন!। 
প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সকল পরধায়েই সেকালে ভাল 
পাঠ্যপুস্তকের দারুণ অভাব ছিল । মদনমোহনের 'শিশুপাঠ' প্রাথমিক 
শিক্ষাব্রতীর সমস্যার একটু সুরাহা করেছিল বটে, কিন বিগ্ভাসাগরের 
বর্ণপরিচয়ের, মত শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি। 
এ ছাড়া বিগ্তাসাগর “বোধোদয়', কিথামালা”, 'আখ্যানমঞ্জরী' ইত্যাদি 
বই লিখে নবীন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব অনেকটাই দূর 
করেছিলেন । অবশ্য বন্ধু অক্ষয়কুমারের চারুপাত'ও এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত হবে। বিষ্ভাসাগর বাংলা 
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শিক্ষার্থীদের জন্য উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কোঁমুদী রচনা করে, বিখ্যাত 
সংস্কত কাব্য-নাট্য গ্রশ্থাদির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করে সংস্কত 
শিক্ষার্থীদের দুর্গতি অনেকটাই ঘৃচিয়েছিলেন । পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও 
শিক্ষিত মানুষের রস-চেতন৷ উদ্বোধনের জন্যে তিনি সংস্কত, হিন্দী ও 
ইংরেজী সাহিত্যের ভাগার থেকে উপকরণ নিয়ে অপূর্ব গগ্ঠ-আখ্যায়িক। 
সমূহ রচনা করেছিলেন, সে সব কথা প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত 
হয়েছে । 


এইভাবে দেশব্যাপী শিক্ষার আলে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে 
তিনি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সবাইকে 
জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । এ ক্ষেত্রে 
প্রতিবাদীদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও 
প্রসার প্রসঙ্গে গৌড়াসমাজে কিছুটা প্রতিবাদ দেখা দিলেও তাদের ধর্মীয় 
সংস্কারে, দেশাচারে খুব বড় কোন একটা আঘাত রূপে দেখা দেয়নি 
এ শিক্ষাসংস্কার কার্য । তাই বড় রকমের কোন বিরোধিতাও জাগেনি। 
কিন্ত এ কার্য যে একটা রৃহত্তর সমাজবিপ্লব স্পট্টরই মৌন আয়োজন 
ছিল, তাস্প্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি শিক্ষাসংস্কার ও গ্রসারের কার্ষধারা 
অব্যাহত রেখেও তিনি সামাজিক মানুষের বিশেষত হিন্দু নারীসমাজের 
দুর্গতি মোচনের জন্য দুঃসাহসিক সমাজ-সংস্কার কার্ষে ঝাপিয়ে পড়লেন। 
কোন ধর্মবোধের তাগিদ থেকে নয়, নিছক মানবীয় কারুণ্যবোধ থেকেই তার 
দৃষ্টি পড়েছিল এদেশের নারীসমাজের চূড়ান্ত দুর্গতির দিকে । তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন, চিরাচরিত জীর্ণ-সংস্কারের প্রাচীর-আড়ালে নির্বাসিত নারী- 
সমাজ শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচারের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
থেকে পশুর চেয়েও হীনদশ। প্রাপ্ত হয়েছে । কোঁলীন্য প্রথার চুড়ান্ত 
বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ 
ও অমানবিক । তাকে দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়ে সমাজেরও মঙ্গল হয়নি । 
বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহজনিত অকালবৈধব্যের অভিশাপ সমাজে বয়ে 
এনেছিল ব্যভিচারের স্রোত । সমাজপতিরা শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই 
পেড়ে চিরাচরিত নিয়মে নারীর সতীত্ব রক্ষার আবশ্যকতার কথা আউড়িয়ে 
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অপরিসীম ওদাসীন্য নিয়ে এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন । 
সমাজ-দেহ বিনির্গত রলেদ জমে জমে যে পন্থলের স্থ্টি হয়েছিল তাতে 
সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ডুবে যেতে বসেছিল, সমাজের যে 
নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল একথা তারা ভেবে দেখবার গরজ বোধ 
করেননি । সামাজিক এ দুিনে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসেছিলেন সমাজ- 
সংস্কারের কতকগুলো কল্যাণকর বাস্তব প্রস্তাব নিয়ে। কোলীন্যপ্রথার 
অভিশাপক্লিষ্ট নারীসমাজের দুর্গতি নিরসনের, তথ সামাজিক ব্যভিচারের, 
শ্রোত বন্ধ করার সাহসিক প্রচেষ্টাত্বরপ তিনি, “বিধবাবিবাহ* প্রচলনের 
যৌক্তিকত! নির্দেশ করলেন । এ দেশে শাস্ত্রের প্রতি মানুষের মাত্রা- 
তিরিক্ত আনুগত্য লক্ষ্য করে, তিনি শাস্সমুদ্ধু মন্থন করে এর 
শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন । যদিও সমস্যার মানবিক দিকটিই তাকে 
আকর্ষণ করেছিল বেশী, তবু গোঁড়াসমাজের মানস-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই 
তিনি শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছিলেন। ইয়ংবেদগল, ব্রাহ্ম-সমাজ ও কতিপয় 
স্কত পণ্ডিত এবং অন,রাগী সমর্থক ছাড়া কেউ তাকে সমর্থন করলেন না। 
গোঁড়া সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে তুমুল আন্দোলন স্থষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে, 
কিন্ত অনমনীয় মনোবলের অধিকারী বিগ্ভাসাগর “বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন- 
কার্ধকে তার জীবনের সব্শ্রেষ্ঠ কর্মণ বলে অকুতোভয়ে ঘোষণ! করলেন, 
আরও জানালেন যে, তিনি নিতান্ত দেশাচারের দাস নন, প্রয়োজন- 
বোধে প্রাণ পরস্ত বিসর্জন দিতে রাজী আছেন তিনি, তার এই 
পবিত্র ব্রতকে সফল করে তুলতে । দারুণ আলোড়ন স্থষ্টি করলেন তিনি 
দেশব্যাপী ; ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থনও পেলেন । কিন্ত 
দেশাচারের দুর্গে প্রতিষ্ঠিত থেকে যুগযূগান্তরে মানুষের ভয় ও ভক্তির 
মুদ্রা ভাঙিয়ে যাবতীয় সামাজিক ব্ুযোগ-ন্থবিধা ভোগ করে এসেছেন 
যে সব লুন্ধ শকুনীতুল্য কপট ধর্ম ধবজীরা, তার! একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন 
বিগ্ভাসাগরের প্রতি । যুক্তির পথে বিগ্ভাসাগরকে পরাস্ত করতে অপারগ হয়ে 
তারা অশ্লীল গালাগলি ও নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। বিদ্কাসাগর 
আত্মমর্যাদা অক্ষুপ্ন রেখে শাণিত যুক্তির অস্রে বার বার তাদের ঘায়েল 
করেছেন। তদের নিন্দাবাদের জবাবে শালীন ব্যঙ্গবিজ্রপের তীক্ষ বাণ 


৯৩ 


নিক্ষেপ করেছেন । সে এক মহাকাব্য । গোটা দেশই যেন দুই অংশে বিভক্ত 
হয়ে সংগ্রামে প্রব্ত্ত হয়েহিল । দেশে কবি-সাহিত্যিকরাও তখন দ্বিধাবিভজজ 
হয়ে পড়েছিলেন । এ সংগ্রামে ঈশবণপ্ত, বঞ্ধিমচন্ছের মত সাহিত্যরথীর। 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন, 
কবিয়াল দাশরথির মত অনেকে আবার বিগ্ভাসাগ্রকে সমর্থন করেছেন । 
তবু প্রতিপক্ষ কখনই যৃক্তি-তর্কে পেরে ওঠেননি । সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে 
তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালা্ছিলেন নানাদিক থেকে । প্রকৃতপক্ষে, 
এতে তাদের দুর্বলতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল । আসলে, বিধবাবিবাহের 
প্রতিবাদীরা দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দোহাই পেড়ে প্রাণপণে নিজেদের 
দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্ট। করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন । দেশের বিবেক আধুনিক 
শিক্ষিত সমাজ তো বিগ্তাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের 
চরিত্র-মহিম। ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কতপণ্তিতও শেষ পর্যস্ত তাকে 
সমর্থন করেছিলেন । শেষ পর্ষস্ত 'বিধধাবিবাহ” আইন পাস করে 
তৎকালীন ভারত সরকার বিগ্ভাসাগরের সংস্কার-আন্দোলনের যৌক্তিকতা 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন । “বিধবা-বিবাহ, প্রচলনের ন্যায় বাল্যবিবাহ রোধ 
করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়ত1 দেখা দিলে তিনি পত্র-পত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখে, গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধামে জন্মত কুট্টি করে এ বিষয়েও আইন 
প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । 
সিপাহী-বিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় 
সমাজসংক্কার-বিষয়ে ওদাসীন্য প্রকাশ করায় এ-বিসয়ে বিদ্যাসাগর 
আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি । তথাপি তার প্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এমন কথ। বল সমীচীন হবে না। একথা ঠিক 
“বিধবাবিবাহ” আইন পাস করেও সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্থিত ফল পাওয়া 
যায়নি । কিন্ত এও ঠিক বিধবাবিবাহ* আন্দোলন নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্্য 
ও মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি জানিয়ে এদেশে নারীমুক্তি আন্দো- 
লনকে অনেকটাই ত্বরাস্থিত করছিল । তাছাড়া, অনেক কাল পরে তার 
জীবন-পায়াহ্ছে 'সহবাস-সন্দতি' আইন প্রণয়ন করে সরকার তার বাল্য- 
বিবাহরোধ আন্দোলনকে যে মুল্য দিয়েছিলেন তার কথাও স্মরণ রাখতে 
হবে। 


১৪ 


লক্ষ্য করবার বিষয় বিষ্ভাসাগরের সম্জাজ সংস্কার আন্দোলন মুখ্যত 
ছিল নারীমুক্জি-আন্দোলন। মানবের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত 
নারী-সমাজকে ন্যায্য অধিকার দিয়ে, বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে নতুন 
দেশ গঠনের পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। নারীর উন্নতি ব্যতীত 
সমাজেঞ্জ যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয় ও জাতীয় জাগরণও সুদূরপরাহত 
হতে বাধ্য এ সত্য বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন। তাই 
স্্রীশিক্ষাপ্রসারের প্রাথমিক চেষ্টার পথ ধরেই তিনি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের 
জন্যে প্রস্ততি নিচ্ছিলেন । শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীসমাজের মধ্যে তিনি 
একদিকে আত্মচেতনা-সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন, অপরদিকে তাদের 
মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য সমাজ-সংস্কার- আন্দোলনের স্থা্টি 
করে যুগযুগান্তের প্রথাবদ্ধতার গণ্ডভী থেকে মুক্ত করে আত্মমর্ষাদাসম্পন্ন 
স্বাধীন মানুষ হিসাবে তাদের বাঁচবার পথ করে দিতে চেয়েছিলেন। 
তার প্রচেষ্ট৷ বাস্তব কারণেই সম্পূর্ণ সফল হয়নি ; কি শতাব্দীর প্রান্তে এসে 
আজ নাপীমুক্তির স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, তখন কেউ যদি 
বলেন এ যেন বিষ্ভাসাগরের প্রচেষ্টারই বিলঘ্বিত সার্থকতা, ত' হলে তাকে 
অস্বীকার করা খুব সহজ হয় না। বন্তত বিদ্যাসাগরকে একালে বাঙলা- 
দেশের নারী-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বললেই যথার্থ বল হয়। তার 
আন্দোলন মুখ্যত এদেশের আধুনিক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম 
করেছে, গো৭ত হিন্দু-সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কে কিছুটা ভারসাম্য 
আনয়ন করে উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু-সমাজের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক 
বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে একথা বোধ হয় দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় । 


যে হিডগম্যানিস্ট কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষ। ও সমাজ- 
সংস্কার মূলক নানা জনহিতকর কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, সে 
একই আদর্শের প্রেরণায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, ইতিপূর্বে 
একাধিক বার তা" উল্লেখ করেছি। বস্তুত সামাজিক মানুষের 
কল্যাণচিত্ত। তাকে উদ্বদ্ধ করেছিল এদেশের হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য 
পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হতে, বাংলার নিজস্ব আধুনিক সাহিত্যের 
জন্যে উপযুক্ত বনেদ রচনা করতে । এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি 


সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্য-ভাষাকে সংহত ও স্ুবিনাস্ত রূপদান করেছিলেন, 
তাকে সব রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমরূপে গড়ে 
তুলেছিলেন । বাঙালীর ভবিস্তং উন্নতির জন্যে নতুন সাহিত্য গড়ে 
তোল। যে একান্ত অপরিহার্য ছিল একথা তিনি যেমনটি বুঝেছিলেন, 
এমনটি সেকালে আর কেউ বোঝেননি। তিনি শুধু তার প্রয়োজ- 
নীয়তার কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; কিভাবে তা গড়ে তোল 
সম্ভব সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্ত। করে কতকগুলি মৌল সিদ্ধান্তে 
পৌঁছেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার বাস্তবায়নের জন্যেও 
বিলক্ষণ সাধনা করে গিয়েছিলেন । তার সেই সাধনারই ফলশ্রতি 
হল আধুনিক বাংল। ভাবা ও সাহিত্য । 


আধুনিক সাহিত্যিক গদ্য ভাষার জাতকর্ম থেকে শুরু করে এতে 
যৌবনের শক্তি, লাবণ্য ও মাধুর্ সঞ্চারের যাবতীয় কাজই তিনি সম্পল্প 
করেছিলেন। নিছক সংস্কারের £5৪1 থাকলেই যে এরূপ দুর্হ 
কার্য সমাধা করা সম্ভব নয়, একথ। অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও 
বোধ হয় বুঝতে পারবেন। সংস্কারক রামমোহনের ব্যর্থতা এ সত্যেরই 
ইঙ্গিত দেয় । প্রয়োজনের তাগিদে লেখনী চালন৷ করতে গিয়ে রামমোহন 

ংল! ভাষার স্বাভাবিক রূপটি খুঁজে বের করবার কম চেষ্ট। করেননি । 
তিনি বড়জোর কাজ চালানোর উপযোগী একট। ভঙ্গী দাড় করিয়েছিলেন ; 
কিন্ত খুব বেশীদূর এগোতে পামেননি। তার পৃবে একমাত্র স্বত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালংকার স্বাভাবিক শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে বাংলাভাষার মুক্তির 
যথার্থ পথটর সন্ধান পেয়েছিলেন । পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ভাষাভঙজী নিয়ে 
নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিন্ত আদর্শ রূপটি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত 
হতে না পেরে দ্বিধাশ্থিতভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে পদচারণ। করেছেন, 
কখনও তা দুরূহ সমাসবদ্ধ সংস্কত বাক্যরীতির অনুকরণে পর্যবসিত 
হয়েছে, কখনও ব। তৎসম শবের_স্রপ্রয়োগে কিছুট! শ্রী, সৌন্দর্য-গাড়তা 
প্রাপ্ত হয়েছে, কখনও ব৷ ত। গল্পের ভাষার মত লঘু হয়ে উঠেছে । তবু 
উপযুক্ত যুগ্চেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন 
সাধনার ছার ব্রমপরিশীলিত না হওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা সাফল্যের 


৬ 


তোরণে এসেই থেমে গিয়েছিল । রামমোহন স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের 
পথে চলার গরজ বোধ করেননি । প্রকৃতপক্ষে বিস্বাসাগরের পূবে আর 
কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জিত হয়নি সাহিত্যিক গগ্ঠভাষার 
বিকাশ ক্ষেত্রে । অতএব বিগ্ভাসাগরপ্রকৃত পক্ষে বাংল। গগ্ঠের আদি 
শিল্পীর কাজ করেছেন। সকল সমালোচকই মুক্তক্ে একথা স্বীকার 
করেছেন, বাংলা সাহিত্যিক গগ্ভভাষ। স্থ্টির কৃতিত্ব ন্যায়সঙগতভাবে 
বি্াসাগরেরই প্রাপ্য ।৬ 

একব্রতীর সাধনায় অজিত তার এই কৃতিত্বকে বর্ণনা করিতি গিয়ে 
রবীন্রনাথ তাকে এক যৃদ্ধকলাকৌশলনিপুণ সেনাপতির সঙ্গে তুলনা 
করে বলেছিলেন যে. সেনাবাহিনীকে সুসংহত, অবিশ্তস্ত করে 
স্ুপরিচালিত করতে পারলেই যেমন যৃদ্ধজয় সম্ভব, বিগ্তাসাগর ঠিক 
তেমনি একজন সেনাপতির ন্যায় বাংল। গছ্চের উচ্ছঞ্খল জনতাকে 
সুবিভক্ত, স্বিন্স্ত, স্পরিচ্ছন্ এবং সুসংঘত করে তাকে সহজ গতি ও 
কর্মকুশলতা দান করে মানবীয় ভাব প্রকাশের সকল বাধা জয় করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন ৭ রবীন্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে আজ 
আর কোন দ্বিমত নেই । আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি ১৮৬১-২ 
সালের দিকে সংস্কত কলেজে অধাক্ষতা কালে আমাদের শিক্ষার সঙ্কট 
মোচনের জগ্ভঠে জাতীর ভাম। ও সাহিত্যের বিকাশকে একটি অবশ্য 
পুরণীয় শর্ত হিসাবে ধরে নিয়ে, তিনি সরকারের কাছে সংস্কত 
কলেজের শিক্ষা সংস্কারের যে খসড়া রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা শুধু 
তার শিক্ষাদর্শের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না, বাংলার জাতীয় 
ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যথার্থ পম্থাটি নির্দেশে তার নিভল 
শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জল করে তোলে । বল! বাল্য এই শিষ্ট 
ছিল বলেই তিনি ভাষা-সাহিত্যের সারস্বত সাধনায় যথেষ্ট সাফল্য 


অজন করেছিলেন। আমরা এখানে পৃরোক্ত রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ 
তুলে ধরছি £ 


শি, ০ অত আও 
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সাহিত্য সমীক্ষ1--২ 


১। বাংলাদেশে শিক্ষাকার্য তদারকের দায়িত্ব যাদের উপর বর্তেছে 
তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিপূর্ণ আধুনিক জ্ঞানালোক- 
সমৃদ্ধ বাংল! সাহিত্য স্থষ্টি করা । 

যার! ইউরোপীয় উৎস থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তাকে 
চমৎকার প্রকাশক্ষম বাংল! ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ 


তাদের পরিশ্রম ও সাধনা ছারা এ ধরনের সাহিত্য স্থষ্টি 
সম্ভব নয় । 


৩। সংস্কতে ভাল জ্ঞান না থাকৃলে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম 
বাকৃরীতিগত বৈশিষ্টযসম্দ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে 
পারে না। আর এ কারণেই সংস্কত পণ্ডিতদের ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । 

৪ 1 অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে যে কেবল ইংরেজী বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিরা 
সুন্দর ইডিয়ম সমৃদ্ধ বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশে নিতাস্তই 
অক্ষম । তার] ইংরেজিয়ানার প্রভাবে এতই আবিষ্ট যে বর্তগান 
অবস্থায় তাদের পক্ষে, সংস্কত বিদ্যার গোৌণ-চর্চাজনিত প্রলেপ 
সত্বেও, সমস্ত ভাবনাকে ইডিয়মসমৃদ্ধ, সুন্দর বাংলায় প্রকাশ 
কর৷ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে । 

ঞ$। তাই এট অত্যন্ত পরিফার যে সংস্কংত কলেজের ছাত্রদের যদি 
ইংরেজী সাহিত্যে স্সশ্িক্ষিত করে তোল যায়, ত। হলে 
তারাই সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম 
ও সার্থক অবদান যোগাতে সমর্থ হবে । ৮ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসধারার সংযোগ ঘটিয়ে নব্য বাংলা 

সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাতে বাংল। 
ভাষার অস্তনিহিত শক্তি অনুধাবনের ক্ষমতাই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, 
নব নির্মাণক্ষম তার শিল্পীমনের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বস্তত 
ইংরেজী ও সংস্কৃত বিগ্ভার যৌথ পরিশীলনের মাধ্যমেই তিনি বাংলা 


৮। বিনয় ঘোষ প্রণীত বিদ্যাসাগর ও বাঙলা সমাজ ( ৩য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ 
গ্রস্বের পরিশিষ্টে সংযোজিত [0755 07 এন 54150 001.1.70চ 
অষ্টব্য। (পৃঃ ৪৩৪--৩৯ ) 


/£/ 


৯৮ 


ভাষার মুক্তিপথের সন্ধান করেছিলেন, এবং কার্যত সেই পথে অগ্রসর 
হয়ে নব্য বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভবিহ্ততেরও সুচনা করেছিলেন । 
এসব কথা মনে রাখলে, পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা, অনুবাদক ও সামাজিক 
সংস্কার কর্মব্পদেশে মসিযুদ্ধে লিপ্ত বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তা সম্পর্কে কোন 
সদ্দেহেরই অবকাশ থাকার কথা নয় । যখন দেখি ভাষাকে অবলীলা ক্রমে 
বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিচালিত করেও তিনি শিশুমনের “জল পড়া 
পাতা নড়া*র অপূব” হ্াংস্পন্দন আবিষ্কার করতে সমর্থ, যখন দেখি 
বিরোধীদের সঙ্গে তর্কষ্দ্ধে লিপ্ত তার লেখনীমুখে মানবিক আবেগ ও 
ক্তাক্ুণ্য নিঃস্ছত হচ্ছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিগ্বন্বীদের মনুহ্যত্বহীনতায় 
ব্যথিত হয়ে ব্যঙ্গকৌতুকে ফেটে পড়ছেন--শৃধু হৃদয়জালা প্রশমন করতে, 
তখন বৃঝি এ মন সাধারণ মন নয়, এ মন শিক্পীর মন । আবার যখন দেখি 
হিন্দীর ভাগ্ডার থেকে সংগৃহীত উপকরণকে রসব্ভুক্ষ মানুষের গল্পরস- 
পিপাসা মিটানোর কাজে লাগাতে পারার আনন্দে তার ভাষা প্রাথমিক 
জড়তাসত্তেও নবমুক্তির আবেগে অধীর হয়ে উঠেছে, যখ্; দেখি “2স্তলার' 
জীবননাট্যে সাংসারিক প্রেমের অনিত্যতার হ্বালার মধ্যেও স্বর্গের 
হাতছানি লক্ষ্য করে তিনি আবেগাপ্র,ত হয়ে যান, ভাষার মধ্যে 
যখন আবেগাতিশয্যে দ্রবীভূত জদয়ের ওঠানামা অনুভব করা যায়, 
তখন তাকে কি আর শিছক অনুবাদক বলে মনে করা যায়? শিল্পী- 
দয়নিষিক্ত ভাষার গুণে তা মৌলিক স্ষ্টির অসামান্য মহিমা লাভ করেছে । 
“সীতার বনবাস”, 'ভ্রান্তিবিলাসে”ও এই ক্রীড়াশীল শিঙ্পীমনের স্পট 
»ঞ্রণ লক্ষ্য করা যায় । এ ক্ষেত্রেও দেখি, বিহয়প্রকৃতির সাথে 
সঙ্গতি রেখেই সীতার বনবাসের ভাষা যেন জলভারনম্্ মেঘের মত 
গন্ডীর, ব্ধণোগ্ঠত তার বুকে স্ফষরিত হচ্ছে বিগ্ক'তের জ্বাল: আবার 
সেই ভাষাই বিষয়ের লঘৃতাগুণে “ভ্রান্তিবিলাসে” অনেকটাই কৌতুকরসে 
উচ্ছুসিত। 'ভ্রান্তিবিলাসে'র ভাষায় বিষয়ানুসারে আরও কিছুটা লঘৃতার 
প্রয়োজন হয়তো ছিল, কিন্ত তাই বলে বিষ্তাসাগরের শিগ্দীমনের 
ক্রীড়াচঞ্চল রূপটি সেখানে অনুপস্থিত, এমন কথা অরসিক ছাড়। কেউ 
বলবেন না। মোটকথা শ্রষ্টার ব্যক্তিচারিত্র্ের সঞ্চরণ ঘটিয়ে বিষয়ের 


৯৯ 


নবনির্মাণ যদি শিল্প হয়, তাহলে বিগ্কাসাগরের এসব গ্রশ্থই যে শিল্প-কর্ম 
হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই । 


তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্বাসাগরের শিল্পীসন্তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে 
বাংলা গগ্ভভাষার নবনির্মাণে এবং “ভাবের বাহনরূপে বস-্থষ্টতে তার 
সার্থক ব্বহারে' । ভাল গগ্ভের যা কিছু অর্থব্যক্তি, প্রসাদণ্ডণ, ওজস্মিতা, 
গাড়বদ্ধতা, কোমলতা উদারতা, মাধুর্য, শ্লিষ্টতা, গতিশীলতা, সৌষম্য 
ইত্যাদি অধিকাংশ ওণই বিষ্তাসাগরের রচনায় দৃষ্ট হয় । শুধু “শকুস্তলা”, 
“সীতার বনবাসের' মত গ্রন্থে নয়, সামাজিক সমস্য প্রতিপাদন-মুলক গগ্চ 
রচনায়, বিশেষত “বিধবাবিবাহ; বিষয়ক পুস্ত কের আখ্যায় তা সহজলভ্য 1 
প্রায় সর্বত্রই তিনি রচনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্ত 
স্বাপন করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তার গতির মধ্যে “অনতিলক্ষ্য 
ছন্দ আোতঃ রক্ষা করে এবং যথাসম্ভব “সরল ও সুশিষ্ট শখ নিবাচন 
করে, ভাষাকে যতদুর সম্ভব গাড়বদ্ধ, গম্ভীর ও গতিশীল” করার চেষ্টা 
পেয়েছেন । সমালোচকের ভাষায়ই বল্তে হয় “কোন পণ্ডিত ব। বয়াক- 
পণেন পক্ষে এই রচনা কলা-নৈপুণ্য দেখানে। সম্ভব নয়, যথার্থ শিল্পার 
পক্ষেই সম্ভব? । ৯ বক্কিমচন্্র তাকে পাঠ্যপুস্তক রচরিতা ও অনুবাদকরূপে 
চিঞ্িত করে, “মালিক রচনার অ্রষ্টা নন' (যদিও তার এ অভিযোগ পুরোপুরি 
সত্য নয়) বলে বড় শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে অসন্মত হয়েছিলেন 
অনেকটা বিভ্রান্তিবশে । কিন্ত ভাষার শিল্পকর্মও যে বিষয়ের শিল্পকর্মের 
মত একট। বিশিষ্ট জিনিস, সে কথ বন্কিমের চেয়ে আর 
বেশী কে জানতেন? ভাষার “শিল্প গুণের কথা যারাই বুঝেন, তারাই 
স্বীকার করবেন, প্রত্যেক ভাষারই দুটি প্রকাশের দিক আছে--“একটা প্রকাশ 
মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে--আর একটা প্রক।*ভাবের 
বাহনরূপে রস-স্থাষ্টিতে |” বিগ্তাসাগরের রচনায় এই দুটি দিকেরহ শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আসলে তিনি বাংল। ভাষার "প্রকৃতিগত 
অভিনুচিটিকে” বুঝতে পেরেছিলেন, তাই শিল্পীজনোচিত বেদনাপথ' ধরেই 


৯ | বিনয় ঘোষ “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাক্ষ' ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ 
৩২৮--২৯। 
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তার ভাষার শিল্পকর্ম অগ্রসর হয়েছিল। যথার্থ শিল্পীর ন্যায়ই বাংলা 
ভাষার নবমূতি নির্মাণের সময় এর নিজস্ব মর্যাদ। ক্ষু্ণ করে তিনি কোন 
বহিরাগত উপাদানকে মূল্য দেননি। শব্দচয়নে শিল্পবোধের সুঠু সমর্থন 
ছিল বলেই দেখতে পাই “তার আহরিত সংস্কত শব্দের সবগুলি বাংলা 
ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে 
যায়নি-তার দান বাংলা ভাষার প্রাণপদার্যের সঙ্গে চিরকালের মতে। 
মিলে গেছে। কিছুই ব্যথ হয়নি” । ১৭ বাংলা গদ্যের অধুনাবিবতিত 
রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব কর! যায়। 
এর পরও কথ। থেকে যায় । ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিতোর ভাগ্ার 
থেকে মালমশল। সংগ্রহ করে তিনি 'শকুম্তলা” ও “সীতার বনবাস' গ্রচ্গে 
যে দুটি নারীপ্রতিম। নিমাণ করেছেন, তা কালিদাস, বাম্ীকি, ভবভূতির 
ছায়ামাত্র নয়_-একথ। রসিক পাঠকগণ স্বীকার করবেন । শিল্পীচিত্তের 
আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন ণারী-প্রাতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে তাদের 
কোনক্রমেই মূলের নিছক প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করা চলে না। 
বস্তত বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা? ও “সীতা” তার চোখের সামনের 
চিরদুঃখিনী, অবমানিতা বঙ্গনারীরই যেন ভাব-প্রতিমা । 'দ্রাস্তিবিলাসে, 
তিনি শেক্সপীয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের রসানুভূতি-জনিত আনন্দকেই 
তে। ব্যক্ত করেছেন। এমনকি “বিধবাবিবাহ* বিষরক পুস্তকেও দেখি, 
মানবতার একাংশের দুঃখ-বেদনা-দর্শনে উন্মথিত সংবেদনশীল শিল্পী চিত্তের 
আবেগ-অনুভূতি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে । তারপর 'প্রভাবতী-সন্ভাষণ” নামক 
শোকোচ্ছাসপূর্ণ অপুব গদ্যকাবে, স্বরচিত অসমাপ্ত জীবনীতে অকপট 
সত্যভাষণের ও আত্মদর্শনের দুলভ বোধির প্রকাশে ও বেনানীতে রচিত 
ব্ঙগরচনাতে পরিহ।স-রসিকতার শধে; দিয়ে হৃদয়ছার অবারিত করে 
দিয়েও তিনি রসহ্ষ্টির ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 
লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি কখনই প্রায় এক ভাববত্তে অবস্থান করেননি । 
জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষ। যেমন ক্রমশ বেশী 





১০। বিদ্যাসাগর স্যৃতি-মন্দিরে প্রবেশ উৎসব | রবীন্দ্রনাথের বাণী । 
মেদিনীপুর, ১৩৪৬। 
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গতিশীল হয়ে উঠেছে, তার বিষয় পরিক্রমার ক্ষেত্রও নিয়ত প্রসারিত 
হয়েছে । তবে এটা ঠিক, সামাজিক মানুষের বেদনার ক্ষতস্থল খুজে 
বের করে তার ব্যথ-বেদনা উপশনের বাস্তবপস্থ। অন্বেষায়ই কেটে 
গিয়েছে ধার গোট। জীবন, তার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ 
খুব বেশী ছিল না। তার জীবনের ন্যায় তার সাহিত্য-প্রয়াসের একটা 
বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসগিত হয়েছে । স্বভাবতই 
তার শিক্পপ্রতিভ! ব্যাপকতর স্ক্ির পথ ধরে মৌলিক সষ্টির নিরক্কুশ 
কল্পনার জগতে প্রসাগিত হয়নি । কিন্ত এও সত্য যে মৌলিক স্থ্টিক্লনার 
রামধণনুচ্ছট। তার সীমাবদ্ধ সাহিত।কর্মের মাঝে মাঝে দেখ। দিয়েছে । 
বিদ্যাসাগর নিজে তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বড় কোন দাবি রেখে 
য/ননি। তিনি “বিধবাবিবাহ প্রবওন প্রচেষ্টাকেই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কর্ম বলে, ঘোষণ। করে, আপন “সমাজ-সংস্কারক' পরিচয়টিকেই স্প£ 
করে তুলেছেন। তার শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষ। সংস্কার ও অন্যবিধ সংস্কার: 
মূলক কাজের ব্যাপকতা তার এ পরিচয়টিকে নিঃসন্দেহে সত্যতর করে 
তুলেছে । নবীন শিক্ষা্ধীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচন।, সমাজ সংস্কারের 
প্রয়োজনে রচিত বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যঙগমূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে 
এই সাস্কাগক মন। আবার এ সংস্কারক মনই জাতীয় মানসের যথাযথ 
বিকাশের প্রয়োজনে তাকে উঙ্বদ্ধ করেছিল বাংল। গদ্যভাষার নব- 
নিমানে ও নতুন বাংল। সাহিত্যের ভিত, রচনায় ব্রতী হতে। কিন্তু 
গদ্যভাব। নিমাণ ও ভাবের বাহনরূপে তার সাহায্যে রসস্থাষ্ট করতে 
গিয়ে তার সংস্কারক সপ্তার অবচেতনে ক্রিরাশীল শিল্পীসন্তা জেগে 
উঠেছিল বিস্ময়কর ওজ্জল্য শিয়ে। সংস্কারের প্রয়োজনের গণ্ডী ছেড়ে 
স্বভ।বেধ তাগিদেই তে। বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও মুক্তি খু জে ফিরেছিল। 
আনন তাগহ ফলঞতিবূপে আমর। পেয়েছি হীরকোজ্জল সাহিতিক গদ্য- 
ভাষ। ও তারই ছটায় প্রোজ্জল ভাব ও রসের একটি ক্েত্র। সংস্কারক 
বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এ আমাদের উপরি পাওন।। জরাতীর্ণ সমাজ 
ব্যবস্থার শিকার এ দেশের ক্ষীণপ্রাণ মানুষগুলোকে তিনি সংস্কারতিক্ত 
বটিক। সেবন করিয়ে শুধু নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেই ক্ষান্ত হননি; 


চি 


ভাবলোক থেকে আহরিত অম্ৃতরস সিঞ্চন করে, তাদের বন্ধ্যা হাদয়ভূমিতে 
ভাবের কুসুম ফুটিয়ে তিনি তাদের পক্ষে জীবনের বঞ্চনা বেদনার 
জালাকে অনেকটাই সহনীয় করে তুলেছিলেন । হিউম্যানিস্ট জীবনাদর্শের 
পূজারীর কাছে এর চেয়ে কাওক্ষনীয় কর্ম আর কি হতে পারে । 


১৬০ 


সাহ্িত্য-সমালো5চক বিদ্যাসাগক্র 


বাংল! গঞ্গের প্রথম যথার্থ শিল্পী বি্ভাসাগর যে একজন স্থিতধী রসজ 
সাহিত)-সমানলোচকও ছিলেন, এ খবর আজকের অনেক সাহিত্য-পানঠকই 
হয়তে। রাখেন না। অথচ সাহিত্য-সাধনার প্রথম পবেই সংস্কত ভাষা 
ও সা।হত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যপর্ণ, অপিচ, রসগ্রাহী সমালোচনার অবতারণ। 
করে তিনি যে সেকালের স্র্ধীসমাজের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন তার 
ইতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে । সত্য বটে, মাত্র একবারের জন্যই তিনি 
সমালোচক হিসাবে লেখনী ধারণ করেছিলেন ; তারপর এঁ বিষয়ে আর 
কোন উগ্ণম প্রকাশ করেননি । কিন্ত এ প্রথম ও একতম উদ্চমেই 
তিনি সাহিত্য-সমালোচনা-কম্ে যে বিরল মনীষ ও রসগ্রাহিতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, তা তার সমালোচক-প্রতিভার ঝদ্ধির কথাই স্মরণ করিয়ে 
দেয়।' পরবর্তীকালে নানা সংস্কারমূলক কর্মের প্রতাপক্রোতে তিনি এ 
ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন বলেই যে তার এই প্রাথমিক সাহিত্য 
সমালেঢন। প্রয়াস মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, এমন কথা চিন্তা করা মোটেই 
বিজ্ঞোচিত হবে না। বরং ভবিস্তৎ বাংলা সমালোচনা-সাহিতে র অন্যতম 
দিক-নির্দেশক হিসেবে এ প্রয়াস যে বিশেষ মুল্যবান ছিল তা সকল 
এতিহাসিক প্রেক্ষিতবোধসম্পন্ন পাঠকই স্বীকার করবেন । বিষ্ভাসাগরের 
অব্যবহিত পূর্ঠে ইংরেজিতে হরচন্র ঘোষ এবং বাংলায় ব্গলাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায় বাংল! কবিতা বিষয়ে বিতর্কমূলক সমালোচনার স্ডনা করলেও, 
বিগ্ভাসাগরই যে বাংলায় প্রথম নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক ও 
উন্নত রসরুচির সমথনপৃষ্ট সাহিত্যসমালো6না-কর্মের প্রবর্তন করেন, একথা 


৪ 


আজ অসংশয়েই বলা চলে । তার “সংস্ককতভাষ। ও সংস্ক'ত সাহিতাশাস্ত 
বিষয়ক প্রস্তাব" নিভীক এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা-কর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে 
আমাদের সামনেই উপস্থিত রয়েছে । কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছা করলেই 
এবিষয়ে নিজের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর খুজে পেতে পারেন । 


বিগ্ভাসাগর ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাগ্ত্যের 
অধিকারী । স্বভাবতই সমালোচন।-কর্মের জন্টে ক্ষেত্র হিসাবে তিনি 
স্কত ভাষা ও সাহিত্যকেই নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার 
বিষয় সমালোচনাকালে তিনি 'অলঙ্কারশাস্ত্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে 
পূর্বসুরীদের খনিত পথে যাত্রা করার প্রয়োজন বোধ করেননি ।' 
সংস্কত পণ্ডিত হয়েও তিনি এদেশের “রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন 
পাগ্ডিত্যের, চেয়ে পাশ্চাত্য দেশের অপেক্ষাকৃত উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ 
মনোভঙ্গীর প্রতিই অনুরক্তি দেখিয়েছেন বেশী । সাহিত্য-বিচারকালে তাই 
দেখি, তিনি মাঝে মাঝেই এদেশী সাহিত্যশাস্ত্রীদের পুরাতনের প্রতি 
অন্ধ মোহ ও বিচাবজ্ঞানবিমুঢুতাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং যেখানেই স্থুযোগ 
পেয়েছেন সেখানেই আপন স্বাধীন বিচারশক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে 
একথ। প্রথমাবধি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 
লেখক ও তাদের সাহিত্যকৃতির পরিচয়-সম্বলিত রচনার প্রেরণ! 
বিষ্াসাগর লাভ করেছিলেন উ:শিয়ম জোন্স্‌ ম্যাকসমূলর, উইলসন 
প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্ভাবিদ্‌ পাশ্চাত্য মনীযীদের সংস্কত ভাষা ও সাহিত্য- 
চর্চার দৃষ্টান্ত থেকে । আর এ জন্তই বোধ হয় বিগ্ভাসাগরের সগালোচনা- 
কর্ম পণ্ডিতী টাকার নীরসতায় পর্ধবসিত হয়নি । অবশ্য আমাদের এই 
বক্তব্য থেকে কারও যদি এই ধারণ হয় যে বিগ্তাসাগর সম্পূর্ণ নতুন 
এক সমালোচনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, ত। নিশ্চয়ই যথাথ হবে না। 
বিগ্ভাসাগর সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য সব সময় রক্ষ1 করার 
গরজ বোধ করেননি বটে ; তাই বলে তা সবথা ত্যাজ্য এমন কথা বলার 
মত মুঢ়তাও তিণি প্রদর্শন করেননি । অলঙ্কারশান্ত্রীদের প্রণীত অনেক 
সুত্রই তিনি সাহিত্য-বিচারে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু এ সকলের প্রযুক্তি- 
ব্যাপারে প্রারশ স্বাধীনত। নিয়েছেন। পুরাতন সংস্ক'ত প্ডিতদের বছ বিচার- 


ন্ 


বিভ্রান্তির তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
উন্নততর রসবে ধের প্রশংস! করেছেন । মোট কথা বিষ্ঠাসাগর পাশ্চাত্য 
সমালোচনার তীক্ষধার যুক্তির কাষ্টপাথরে যাচাই করে আলঙ্কারিক 
সমালোচনা-পদ্ধতির সংস্কারের দাবি নিয়েই যেন উপস্থিত হয়েছেন 
তার সংস্কত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক ক্ষুদ্র কলেবর আলোচনাগ্রস্থে । 
'সংস্ক তভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রশ্থট ১৮৫৩ সালে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তৎকালীন কলকাতার বিশ্বজ্জনসভ। 'বীটন 
সোসাইট'তে বিগ্ভাসাগর প্রদত্ত ভাষ। ও সাহিত্যবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত 
বক্ত,তারই পরিবর্ধিত ন্প। সভায় আলোচনার জন্যে নিরপিত স্বল্প 
সময়ের মধ্যে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি স্তু পরিক্রমা সম্ভব ছিল 
না|! বলেই, ধিগ্তাসাগর সংস্কত সাহিত্যের প্রধান প্রধান কাব্য, নাটক 
ও উপাখ্যানগুলোর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন । এতে তাই 
সংস্কত ভাষা ও সাহিতোর পর্ণাঙ্গ ইতিহাসের যেমন স্বীকৃতি নেই, 
তেমনি নেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-সমালোচনার উগ্ভম ৷ তবু গ্রশ্থট পাঠ করলে 
রসিক পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে শ্বপশ্ডিত সমালোচক সংক্কত ভাষা 
ও সাহিত্যের এীশ্বর্ষের একটি এতিহাসিক তথা ও বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক 
রেখাচিত্র এতে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন । “বীটন সোসাইটি'তে 
প্রবন্ধাকারে পঠিত এ গ্রন্থের বক্তব্যের মান যে সবিশেষ উন্নত ছিল এবং 
তা যে উপস্থিত বিদগ্ধ শ্রোতাদের রসচেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম 
হয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে এঁ সালেরই ১২ই মার্চের “সংবাদ প্রভাকরে' 
প্রকাশিত একটি ছোট খবর থেকে । পপ্রভাকর!' লিখেছিলেন-_ 


বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশর 
স্কতত বিদ্যার গৌরব প্রতিভ! সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহ সর্ববাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি 
লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, 
যে সকল মহাশয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলে ই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন । 


ত্ড 


বস্তত “সংস্কতভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব '-রূপে 
চিহ্নিত বিদ্যাসাগরের এই সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনাটি নানা কারণে 
বাংল। সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে একট উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 
হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য । প্রথমত, বাংলাদেশে সংস্ক'ত ভাষা 
ও সাহিত্যের চ্। স্রপ্রাচীন যুগ থেকে চলে এলেও বাংল! ভাষায় 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনের এটিই প্রথম 
প্রচেষ্টা : দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার এশর্য ও সংস্কত সাহিতে;র শ্রেষ্ঠ 
সম্পদসমূহ সম্পর্কে বাঙালী সংস্কত-সেবী পও্ডতের প্রথম স্বাধীন অভিমত 
ও সিদ্ধান্ত-সম্বলিত র৮নাও এটি । তৃতীয়ত, অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ 
হলেও এটিই সংস্কংত সাহিত্য-সম্পকিত প্রথম সমালোচনাগ্রন্থের মর্যাদার 


অধিকারী । নিভীক ও নিরপেক সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবেও এটি একটি 
আদর্শস্বানীয় রচনা বলে গুহীত হওয়ার যোগ্য । 


“সংস্কত ভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' বিদ্যাসাগরের 
সমালোচক-প্রতিভার কতট। সার্থক পরিচয় বহন করে, তা সম্যকরূপে 
জানতে ও বুঝতে হলে গ্রন্থটর আভ্যন্তর পরিচয় উদ্ঘাটন করার কাজ 
অত্যাবশ/ক বলেই বিবেচিত হবে। এই কথা স্মরণ রেখেই আমর 
সংক্ষেপে গ্রন্থে বণিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি । গ্রস্থের নামের 
সাথে সঙ্গতি রেখেই বিদ্যাসাগর প্রথমে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আপন বক্তব্য প্রকাশ করে, পরে সংস্কত সাহিত্য-শান্ত্র নিয়ে কিছুটা 
বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাংশে তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রকাশক্ষমতা, এর আন্তর-এশ্বর্য, 
এতে ব্যবহাঠ শখ্ঘটত কৌশল এবং এর বিকাশে বৈয়াকরণদের ভুমিকা 
বর্ণন। করেছেন । উদাহরণস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সংস্কত কাবা ও নাটক 
থেকে শব্দঘটত কৌশলের দৃষ্টান্ত যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সংস্কৃত 
সাহিত্য থেকে সরল মধুর রচনার অংশ-বিশেষও উদ্ধত করেছেন। অতঃপর 
সংস্কত যে কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত ভাষ। নয়, এই 
সতেঃর দিকে দৃষ্টি আকর্ণ করে তিনি এর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে 
দেশীয় ও ইউরোশপীর পণ্ডিতদের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে তিনি 


২৭ 


মোটামুটি ম্যাক্‌সমূলর প্রচারিত “সংস্কংত সকল ভাষার জননী তুল্য, 
এই ম্তবাদকেই সমর্থন জানিয়েছেন । গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর অংশে 
তিনি সংস্কত সাহিত্য-শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কৃত রচনার শ্রেণীবিচার করেছেন 
ও পরে সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রচনা ও 
রচয়িতা সম্পর্কে আপনার বিচাবননিতর মতামত প্রকাশ করেছেন। 
পরিশিষ্টে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন এবং আমাদের দেশে সংস্ক'ত বিদ্যার প্রতি 
ওদাসীন্য ও অবহেল! দেখে আক্ষেপ করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা 
ভাল যে বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্রকলেবর গ্রন্থে সমগ্র সংস্কত সাহিত্যের 
আলোচনা করেননি, ব। করা উচিত বলেও বিবেচনা করেননি । তিনি 
পৌরাণিক ব। ক্লাসিক যুগ থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের রচনাকাল 
পর্যস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান সম্পদের কথাই আলোচন। 
করেছেন । কিন্তু বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি । পোরাণিক বা র্লাসিক যুগের কাব্য-নাট্য- 
উপাখ্যানাদির সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার মধ্যেই তিনি তার আলোচনাকে 
সীমায়িত রেখেছেন। 

আমাদের বর্তগান আলোচনার জন্যে গ্রশ্থের এই দ্বিতীয় অংশই 
প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে । এই অংশে বিদ্াসাগর সমালোচক ও, 
কতকটা, এঁতিহাসিকের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সাহিত্যের 
রূপ ও বিষয় বিশ্লেষণে তার ভূমিক! অনেকটাই সমালোচকের, লেখকের 
যথাযথ পরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিরূপণ প্রয়াসে তার ভূমিকা অনেকটাই 
এতিহাসিকের। বল! বাছল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের ভূমিকা 
মুখ্য হয়ে উঠেছে । সংস্কত সাহিত্য-বিচারে তিনি অগ্রসর হয়েছেন 
অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত পথ ধরেই, যদিচ পরে প্রয়োজন মত যথেষ্ট স্বাধীনত' 
নিয়েছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী সাহিত্যকে “কাব্য পদবাচ্য রূপে 
গ্রহণ করে তাকে তিনি “শ্রব্য, ও “দৃশ্য' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। 
শ্রব্কাব্যের গদ্য, পদ্য ও গদ্য-পদ্যময় রূপের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ 
করেছেন। পদ্যময় কাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি “মহাকাব্য', 'খণ্কাবা। 


ষ্ট 


ও “কোধষকাব্য'-এর কথা উল্লেখ করেছেন । গদ্যময় কাব্য হিসাবে কথা৷ 
ও আখ্যায়িকা-জাতীয় রচনার কথ এবং গদা-পদ্যময় কাবারূপে চম্পুং 
জাতীয় রচনার কথা বলেছেন। পরে ভিন্নতর প্রসঙ্গে নীতি-উপদেশ- 
সম্বলিত উপাখ্যান-জাতীয় রচনাকে কাব্যরূপে চিহ্নিত করার অযৌক্তিকতা 
নির্দেশ ধরে তিনি সংস্কত সাহিত্য-শাস্ত্রের ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকটি অবশ্য 
তুলে ধরেছেন। 'দৃশ্যকাব্য' পষণয়ের সাহিত্য বলতে তিনি আমাদের 
মতই, সর্ধত্র নাটককেই বুঝেছেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের শ্রেণী 
নির্দেশ করার পর নিদ্যাসাগর মহাকাব্যাদি-ক্রমে প্রত্যেক গ্রেণীর রচনার 
সংজ্ঞ। নির্দেশ করে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ 
উাদেব রচনার মূল্যমান নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন । প্রতিটি শ্রেষ্ঠ রচনার 
বিষয়বন্ত সংক্ষেপে নিদেশ করে, তার সাহিত্যিক গুণ নিদেশ কর। 
ছাড়াও ক্রেত্রবিশেষে তুলনামূলক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে আলোচনাকে 
সরস ও সারগর্ভ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে 
প্রতিটি গ্রন্থের গুণ যেমন নিদেশ করেছেন, তেমনি নির্সমভাবে উল্লেখ 
করেছেন তার ক্রটির কথা । মতামত প্রকাশে তিনি প্রায়শই অনন্যনির, 
যদিও ক্ষেত্রবিশেষে পর্বস্্রীর মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেও তিনি অকুষ্ঠিত। 
তার আালোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংস্কত সাহিত্য সম্পকিত 
দেশী বিদেশী যাবতীয় সমালোচনার সাথে তিনি কমবেশী পরিচিত 


ছিলেন, তবে কারও প্রতিই তিনি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি । 


এবার দেখা যাক বিগ্ভাসাগর কি ভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন শ্রেণীর 
সাহিতাকর্মের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই তিনি মহাকাব্য- 
জাতীয় রচনাগুলোর কথা বলেছেন । অলঙ্কাব-শাস্ত্রোর্ত মহাকাব্যের 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নিদেশ করে তিনি যথাক্রমে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 
'কুমারসম্ভব", ভারবির “কিরাতাজু'নীয়” মাঘের “শিশপালবধ”, শ্রীহর্ষের 
'নৈষধরিত", ভট্টনামক কবির 'ভট্টি কাব্য, কবিরা'্ পণ্ডিতের “রাঘবপাওবীয়? 
এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের কথা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি 
আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্ত লক্ষ্ভেদী। “রঘ্বংশ সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন, "সংস্কত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাস-প্রণীত 
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রঘুবংশ সর্ববাপেক্ষা সর্ববাংশে শ্রেষ্ঠ' । বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাস 
সংস্কত সাহিত্যের “সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, খগ্কাব্য, নাটক- 
রচয়িতা” । যে গুণে কালিদাসের এইবপ উচ্চ প্রশংস! প্রাপ্য তা 
হচ্ছে তার 'আলোকিক কবিত্বশভ্তি, বর্ণনা-নৈপুণ্য, অততযুক্তিবিহীনত।, 
আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্য রচনার ক্ষমতা” । বিদ্যা- 
সাগর একথাও উল্লেখ কসেছেন, সংস্কত ভাষায় রধুবংশে প্রদত্ত বর্ণনার 
ন্যায় এএবংবিধ সপ্পুর্ণরূপ স্বভাবানুযারিনী ও একান্ত হদয়গ্রাহিনী 
বণ্ণন।' আর দেখতে পাওয়! যায় না। উপম।' ব্যবহারের যাদু স্থষ্টির 
অপরূপ ক্ষমতাও যে কালিদসের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণের কারণ, 
তাও উল্লেখ করতে তিনি বিস্মত হননি। অতঃপর 'রঘৃবংশ” কাব্যের 
সংক্ষিপ্ত বিষয় বিশ্লেষণান্তে তিনি মন্তব্য কগেছেন, “এতদেশীয় সংস্কতত 
ব্যবসায়ীরা এমনই সহ্ধদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কত ভাষার সর্ববপ্রধান 
মহাকাব্য “রঘুবংশ"কে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
বিচারজ্ঞানবিমুড় পণ্ডিতদের প্রতি প্রখুক্ত যে গ্রেষ ও ব্যঙ্গ উক্ভিটিতে নিহিত 
আছে ত1 বিদ্যাসাগরের স্বাধীন মত প্রকাশে সাহসেন প্রতি আমাদের 
্রদ্ধাপ্থিত করে তোলে । 'কুমারসন্তব' অনেক খংশে রঘুবংশের তুল্য বলে 
বিবেচিত হলেও এর কাহিনীর অসংপূর্ণতা কথা এবং এতে পাবৰতী ও 
হবের প্রেমলীল। বর্ণ ন। প্রসঙ্গে যে অশ্ীলত। দোষ দেখা দিয়েছে তা উল্লেখ 
কগতেও সমালোচক বিদ্যাসাগর পশ্চাংপদ হননি। প্রসঙ্গত তিনি 
'কুমারসম্ভব' ও 'শিবপুরাণেস* কাহিনীর সাদুশ্যের কথা যেমন উল্লেখ 
করেছেন, তেমনি 'যোগবাশিষ্ঠ* ও 'কুমারসন্তবের* শ্লোকের একা দেখে 
দুইয়ের সম্ভাব্য সম্পর্কেরও ইঙ্গিত দিরেছেন। 


কালিদাসের “রঘবুবংশ* ও 'কুমারসম্ভব'--এর পরেই বিষ্তাসাগরের মতে 
ভারবির “কিরাতার্জ্নীয়' কাব্যের স্বান “উৎকর্ষ ও প্রাথম্য” অনুসারেই 
বটে। ভারবির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি উভয়ের ভাষা 
ও রচনাপ্রণালীর তুপণনা করে বশেছেন, “ভারবির রচনা অতি প্রগাঢ়, 
কিন্ত কিঞ্চিত দুরূহ, কাণিদাসের রচনার স্তায় সরল নহে । রচনাপ্রণালী দৃষ্টে 
স্পষ্ট বোধ হয় “কিরাতাজুনীয়'-কর্ত। ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে এবং 
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মাঘ শ্রীহ্র্ষ প্রভৃতির বহু পূর্বে প্রাদুভতি হইয়াছিলেন।' কবির কাল নির্ণয়ের 
এ-পদ্ধাতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক । অতঃপর বিগ্তাসাগর “কিরাতাজুনীয়, 
কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লেখ করে ভারবির কবিপ্রতিভ৷ সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন, “কবিত্বশক্তিতে ভারবি কালিদাস অপেক্ষা নৃযুন-"'কিন্ 
তিনি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।, 
ভারবির “কিরাতাজুনীয়' কাব্যের পরে পরেই সন্নিবেশিত হয়েছে মাঘের 
“শিশুপালবধ' কাব্যের সমালোচনা । বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তুলনা- 
মূলক সমালে।চনার আদি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই আলোচনাটির উল্লেখ করা 
চলে। বিষ্ঠাসাগর ভারবির “কিরাতার্জুনীয়' গ্রস্থের সঙ্গে “শিশুপালবধা? 
কাব্যের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচন। করে দেখিয়েছেন যে “শিশৃপালবধ” 
“কিরাতার্জুনীয়'র প্রতিরূপ কাবাঃ তাকে আদর্শ করেই রচিত হয়েছে। 
উভয় গ্রন্থের কাহিনী-পরিকপ্পনা, ঘটনাবিন্তাস এবং ভাষালঙ্কার-ব্যবহারে 
সৌসাঘৃশ্য এতই স্পষ্ট যে সমালোচকের সিদ্ধাত্তকে মেনে না৷ নিয়ে উপায় 
থাকে না। বিগ্ভাসাগর মাঘের কবিতশন্তিকে তাই বলে খব ন্যুন হিসেবে 
নির্দেশ করেনি। তিনি তার কবিত্বশক্তি ও অস্ভুত বর্ণনাশভ্তির প্রশংসা 
করেও বলেছেন (য তা যণেষ্ট “পরিপক্ক' নয় । বিশেষত কালিদাস ও 
ভারবির তুলনায় তার রচনাকে নিক বলতেই হয়। মাঘের সবচাইতে 
বড ক্রাঁ বহুবিস্তত বর্ণনা সম্পিবেশের লোভ । এই জন্টে তার কাবের 
কলেবর অনাবশ্যক বূপে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিদ্যাসাগর মহন করেন। 
তার বিবেচনায় মাঘের কাব্যের বিংশতি সর্গের মধ্যে নয়টি সর্গই অপ্রাসঙ্গিক । 
এত কব্রটিতে পূর্ণ হলেও অনেক সংস্কৃত পঙডিতের বিবেচনায় মাঘের 
“শিশৃপালবধ'ই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে গণ্য হয়েছে । বিষ্ভাসাগর এ 
সকন বিচারবিমুঢড় পণ্ডিতের প্রতি বিরক্তি গোপন রাখতে পারেননি । 
কিছুটা তীর ভাষায়ই তাদের মুঢ়তার নিন্দা করেছেন । 

“শিশুপালবধ' কাবে/র পরেই শ্রীহর্সের 'নৈষধচরিত' কাব্যের কথা বলেছেন 
বিদ্যাসাগর । “অত্যুজিতে পূর্ণ” “মাধূর্যবর্জিত ? “লালিত্যহীন”, “সারলাশূন্ত? 
ও 'অপরিপকু' এ কাব্য সম্পর্কে তিনি প্রারঞ্জেই অগপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন । 
উৎকট উপমা ব্যবহার ও অনুপ্রাস-বাছল্যে পীড়িত এ কাব্য সম্পর্কে নৈয়ারিক 
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পণ্ডিতদের বিচারভ্রান্তি ঘটলেও বিদ্যাসাগর প্রায় অদ্্রাপ্ত বিচারশক্তিরই 
পরিচয় দিয়েছেন। তবে 'নৈবধচরিত? একেবারে গুণবিবাঁজত এমন কথা 
বিদ্যাসাগর বলেননি । তার মঙে “নৈষধচরিতেঃ এমন উৎকৃষ্ট অংশ 
আছে যাহাতে খুশী হওয়া যায়, আবার অন্য অংশ দেখিলে 
অসস্ত্ট ও বিরক্ত হইতে হয়।, নলরাজার চরিত্র ও কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত বৃহদাকার এই কাব্য রঢনাগুণে যে বিশেষ উচ্চমানের 
নয়, একথা বিগ্বাসাগর অকপটেই বলেছেন । পণ্ডিতী বিচারজ্ঞান-বিমৃঢ়ুতার 
উপর এখানেও তিনি অনেকটাই যেন খড়গহস্ত। সমালোচনা-কর্মে তার 
হ্যায়দাশত1 ও স্ুক্মদর্শিতার পরিচয় পরবতাঁ ভষ্টিকাব্য-সম্পকিত আলো- 
চনায়ও পরিশ্ফট দেখতে পাচ্ছি । ভর্িকাব্য-রচয়িতার পরিচয় উদ্ঘাটন 
করতে গিয়ে তিনি টীকাকার জয়মঙ্গল ও ভরত মল্লিকের বিরোধী মতবাদের 
উল্লেখ করে গ্রস্থশৈেষের কবির আত্মপরিচয়মূলক বত্তব্যের আলোকে 
এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে ভট্িকাব্য-গ্ুণেতণ টীকাকার জয়মঙ্গল-কথিত 
ভট্টনামক কবিই বটেন, ভারত মল্লিক প্রোন্ত ভহরি নন । 'ভটিকাব্য' সম্পকে 
তার স্তস্থির সিদ্ধাত্ত এই যে 'ভটিকাবে।র অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত 
কর্কশ | কারণ, ব্যাকরণের উদাহরণ-প্রদর্শন গ্রশ্ককর্তার উদ্দেশ ছিল, কাব্যশক্তি 
প্রদর্শন নয় । তবে ভরির কাব্শঞ্ডির প্রতি তার মথেষ্ট আস্ম। ছিল । 
ভট্িকান্যের দ্বিতীয় সর্গের শরছর্ণন! কবিত্বগুণে যে বিশেষ জদয়গ্রাহী 
হয়েছে, একথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি। 


মহাকাব্য পর্যায়ে সর্বশেষ আলোচিত দুটি গ্রন্থ হচ্চে কবিরাজ 
পণ্ডিত বিরচিত “রাঘবপাগবীয়* এবং জয়দেব-বিরচিত 'ীতিগোবিন্দ | 
প্রথমোক্ত গ্রন্থ-সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন, এটি এক নতুন প্রণালীর 
মহাকাব্য । দ্বর্থবোধক প্রোকসম্দ্ধ এই কাব্য-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
তিনি বলেছেন, এএইনধপ এক শ্রোকে অর্থন্থয় সমাবেশ দ্বার। রাঘব ও 
পাওবদিগের বৃত্তাস্তবর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমত। 
প্রদর্শন করিয়াছেন ।* বিরল-প্রচারিত এই কাব্যে শব্দের অর্থগত 
কলাকৌশল প্রয়োগে কবির যত দক্ষতাই প্রকাশ পাক না কেন, 
কবিত্বশক্তি কিন্ব আশানুরূপ প্রকাশ হয়নি। কাব্যের লেখক 'কবিরাজ 
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পণ্ডিত লেখকের নাম নয়, উপাধি মাত্র, ত। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করেই 
বলেছেন। জয়ন্তীপুরের রাজ! কামদেবের উৎসাহে লিখিত সংবাদের 
ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন তুলেছেন মধ্যদেশ থেকে সোমপায়ী বেদজ্ঞ 
ব্লাহ্গণ আনয়নের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত এই কামদেব ও আদিশুর কি 
একই ন্যক্তি? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের মীমাংসা তখনও হয়নি, আজও 
হয়নি । জয়দেবের গীতগোবিন্দ--এর আলোচনার মধ্য দিয়েই মহাকাব্য 
জাতীয় রচনার পরিচয় উদ্ঘাটন কাজের সমাপ্তি টেনেছেন বিদ্যাসাগর । 
রাধাকৃষ্ণলীলাশ্রয়ী ভক্তিরসসম্প-ক্ত এই কাব্যস্থা্টি সম্পর্কে কিংবদন্তীর উল্লেখ 
করে তিনি আলোচনাটিকে অনেকট। সরসত। দান করেছেন। গ্রশ্থটির 
যাবতীয় গুণের কর। উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, “এই মহাকাবোর 
রচন। যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা 
অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায় । বস্তত এরবপ ললিতপদবিন্যাস, 
শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছাট৷ ও প্রসাদণ্ডণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।, 
তিনি আরও বলেছেন, 'গীতগোবিন্দের রচনা! যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও 
তদরূপ মনোহারিণী” । "্শীতগোবিন্দ-রচয়িতাকে তিনি বাংলাদেশের 
তাবৎ সংস্কৃত কবিদের মধ্যে শ্রে্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। তবে 
সত্যের অনুরোধেই তিনি একথাটিও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 
যে জয়দেব কবি হিসেবে কাবিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি অপেক্ষা ন্যুন 
বটেন। লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিক সমালোচকের মত তিনি জয়দেবের 
কাব্যের অশ্লীলতার কথা একবারও উল্লেখ করেননি । অথচ তিনিই ন। 
'কুমারসম্ভবে'র আলোচন। প্রসঙ্গে এবং অন্তর অশ্্রীলত। সম্পকে বার বার 
অভিযোগ উন্জাপন কশগেছেন £ আসলে জয়দেবকে তিনি একজন ভভ্ত- 
বৈষ্ণবকবি বূপেই গ্রহণ করেছিলেন । তার মতে “জয়দেব পরম বৈষ্ণব 
ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে পরম দেবত। রাধা ও কৃষ্ণের লীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন ।” জয়দেবের ভক্তিবিগলিত ছদয়ের প্রকাশ “গীতগোবিন্দ 
ভভ্তিরপনিষেকে পূত হয়ে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে দেখ! দিয়েছিল, তাই 
রাধাকৃষ্ণের লীলায় দেহরাগের আত্যন্তিক প্রকাশও তার মনে কোন 


ক্ষোভ সঞ্চার করেনি । বিদ্যাসাগরের মত যুক্তিবাদী সমালোচকের 
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পক্ষেও এটা কি করে সম্ভব হল, তা ভাবতেও বিষ্ময় লাগে! ত' হলে 
কিবাংলার জলমাটি থেকে নিঃস্ছত ভক্তিরস তাকেও কিছুটা আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছিল? হয়তে! তাই, হয়তে। নয় । 

মহাকাব্য প্রসঙ্গের পরেই খণ্কব্যের কর। আলোচন। কথা হয়েছে । 
প্রথমে খণ্কাবোর সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর যথাক্রমে 
কালিদাসের “মেঘদূত”, খিতুসংহার” ও “নলোদয়” কাব্যত্রয় এবং 
মযুরভট্রের “স্ুধশতক' কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন । “মেঘদৃত' 
সম্পর্কে তার মন্তব্য “সংক্কত ভাষায় যত খখডকাব্য আছেঃ মেঘদুত 
সর্ববাৎকৃষ্ট” আজও বিন। প্রতিবাদেই গৃহীত হচ্ছে। মেঘদুতের শ্রেষ্ট 
কোথায়, এই! প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই যেন তিনি বলেছেন, “মেঘদূত 
ক্ষুদ্র কাব্য বটে । কিন্তু ইহা প্রায় প্রত্যেক শোকেই অদ্বিতীয় কৰি 
কালিদাসের আলোকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ ল্দ'ণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।” 
'মেঘদূতের যনক্ষ ও ক্ষীর বিগহ গাথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনান্তে বিদ্যাসাগর 
যে মন্তব্য কঞেছেন তাতে এই বক্তব্যই আরও পগিস্কার রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে 
এবং মেঘদূত কাব্যের চমৎকারিত্ব কোথায় ত। পরিস্ফাট হয়েছে । মন্তব্যটি 
এইব্প--কালিদাস এই কাব্যে নান। গিরি, নদী, উপ্পবন, নগর, ক্ষেত্র, 
দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষেতর আলয়, যক্ষের ও যক্ষ- 
পীর বিরহাবস্ছা প্রভৃতির বর্ণন। করিয়াছেন । এ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ 
কবিহ্শপ্ডি ও জনশ্সামান্ত সহৃদয়ত] প্রদর্শিত হইয়াছে ধে, যদি কালিদাস 
মেঘদত বাতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা ন। করিতেন, ৬থাপি তাহাকে 
অদ্বিভীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত ।, এতৎসত্বেও “মেঘদূত: 
পাঠকমহলে আশান্রূপ সমাদর পায়নি তার কারণ, বিদ্যাসাগরের মতে 
এন “প্ুচনা অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিঞ্চিৎ দুরূহ? । ভানবাদের কল্যাণে 
একালে ক.বারসিকশহলে মেঘদুতের বিপুল সমাদর থেকে বিদ্যাসাগরের 
এই সিদ্ধান্ত যক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয় । 

কালিদাসের অন্তর খওবাব্য খতুসংহার' সম্পকে বিদ্যাসাগর বলেন, 
“কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় কিছুটা ন্যন হইলেং যে সমস্ত 


গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গোঁরব, কুসংস্কার বিবজিত 
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ও সহাদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে, 


খতৃসংহারে সেই সমস্ত গণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।, অথচ অনেকে 
খতুসংহারকে নিকৃষ্ট কাব্য বলে চিহ্নিত করে থাকেন । বিদ্যাসাগরের মতে 
খতুসংহার' কাব্যের মাধুর্ আস্বাদনে অপারগ পণ্ডিতশ্রেণীর গতানু- 
গতিক জাহিত্যরচিই এর জন্যে দায়ী। তিনি আরও বলেছেন যে, 
“পক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদেশীয় লোকের অধিক প্রিয়”, তাই 
আগাগোড়। স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে মণ্ডিত এই কাব্যের চমৎকারিত্ব তাদের 
“তাদুশ হদয়ঙ্গম* হয়নি । শ্রীত্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির ও বসন্ত 
এই' ছয় খতুর বর্ণনাসম্দ্ধ খতৃুসংহার* কাব্য তাই অনেকটাই উপেক্ষিত 
থেকে গিয়েছে । অথচ একাব্যে কবিত্বের কোথাও বিশেষ অভাব ঘটেনি । 
খাতৃবর্ণনায় সবত্র সমান সাফল্যের পরিচয় দিতে না পারলেও 
গ্লীক্মবর্ণনায় যে কবি যথেষ্ট মনোহারিত স্য্ট করতে পেরেছেন, 
বিদ্যাসাগর তার জন্যে অকু% ভাষায় তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। লক্ষ্য 
করার বিষয়, এখানে তিনি আলঙ্কারিকদের বিচার-বিভ্রান্তিতে বিরক্তি প্রকাশ 
করেছেন এবং নতুন করে খতুসংহারের মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ 
কগেছেন। কালিদাস প্রণীত তৃতীয় খণ্কাবা “নলোদয়' সম্পকে বিস্ভাসাগর 
কিন্ত কোন প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেননি । কিংবদস্তী এই যে, 
ঘটকপ্রের গর্ব খর্ব করার জন্তে কালিদাস আগাগোড়া যমকালঙ্কারে এই 
কাব্যটি প্চন। করেছিলেন । নবরত্রসভার অন্যতম রত্ব ঘটকর্পর ছ্বাবিংশাতি 
যনকালঙ্কান্খ্ভ গ্লোকে কাব্য লিখে গর্বভরে ঘোষণা করেছিলেন যে অন্য 
কারও পে, এবাপ কাব্য পচন! সম্ভব নয়। ঘণ্কর্পরের দর্পচর্ণ করার 
অভিগ্রায়ে রচিত এই কাব্যে কবি কালিদাসের আন্ত প্রেরণার একাস্ত 
ভাসঙাব বলে যে কান্যস্্টি হিসেবে এটি ব্যর্থ হয়েছে, ভাতে সন্দেহ 
নেই । ৩ ছাড়া এমনিতেই আগোড়া .যমকালঙ্কার প্রাধান্য-যুক্ত কাব্য 
তেমন শ্রুতিস্তখকর ও মধুর হতে পারে না। “নলোদয়?-ও যে হতে পারেনি 
তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে। 'নলোদয়ে'র নির্মম সমালোচন। 
থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে বিগ্তাসাগর কালিদাসের অন্ধ অনুরাগী মাত্র 
ছিলেন না, ছিলেন একজন রুচিশীল, বিদগ্ধ ও রসিক পাঠক । 
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খওকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে 
মযুগভট্ট প্রণীত “মূর্যশতক" । একশত শ্লোকে রচিত এই কাব্যে বিগ্ঠাসাগগর 
কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তার রচনা- 
প্রণালী সম্পর্কে বলেছেন, রচন। অতি প্রগাঢ় ও অতি স্ুন্দর। তবে 
সমালোচকের অভিযোগ এই বে, নিতান্ত অকিঞ্ৎকর বিষয়ে প্রযুক্ত 
বলে এই কাব্যে মযুরভট্রের স্থষ্টক্ষমতা আশানুরূপ স্ষতর্তি লাভ করেনি । 
“বিষয়ান্তরে প্রয়োঙ্জিত হলে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা” তার পক্ষে 
সম্ভব ছিল'_সমশালোচক বিদ্যাসাগরের এই মতদুটে সাহিতাবিচারে তার 
ম্মদশশিতার কথ! স্বভাবতই মনে আসে । সচনান পরিমাণ দিয়ে নয়, 
গ্রণগত দিক দিয়েই যে প্রতিভার যথার্থ মুলঢায়ন বাঞ্ছনীর, এমনি 
একটি মনোভাবই বিদ্যাসাগরের এসব বক্তব্য থেকে পরিস্কট হয়ে 
ওঠে । আমাদের মনে হয় সমালোচক হিসাবে বিদ্যাসাগরের এই 
মনোভঙ্গী নিভূল ও যথার্থ। 


খণ্কাব্যের পরে কোষকাব্য পর্যায়ে বিদ্যাসাগর কোষকাব্যর 
সংজ্ঞা নির্দেশ করে যথাক্রমে অমরুরচিত “অমকশতক , শিহলণ- 
প্রণীত "শাস্তিশতক, ভর্তহরি-প্রণীত “নীতিশতকা',  শুক্সারশতক' 
ও “বৈরাগাশতক” এবং কবি গোবর্ধন বিরচিত “আর্াসএশতী। 
প্রভৃতি ছয়খান। কোযকাব্যের আলোচন। প্রসঙ্গে বিভিন্ন কোবগ্রঙ্গের 
গুণাগুণ সম্পর্ষে মন্তব্য করেছেন । অতি সংক্ষিপ্ত সে-বন্তব্য সেমন সারগত, 
তেমনি সস । “অমকপতক*-রচয়িতার প্রশংস। করে বিদ্যাসাগর বলেছেন, 
“অমন অধিক লিখিয়। যাইতে পরেন নাই, যথার্থ টে, কিন্তু যাহ। 
লিখিয়। গিয়াছেন তাহাতেই তাহার প্রধান কবি বলিয়। চিএস্মরণীয় 
হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে । আদিরসাশ্রিত এই কোযক।ব্যকে 
কোন কোন সংস্কত টীকাকার শান্তরসাশ্রিত দ্ধূপে বর্ণন। করার যে হাসাকর 
প্রয়াস পেয়েছেন, তাকে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ না করে পারেন নি। তার 
মতে অমকশতকের রচনা অতি উত্তম । তাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রকাশ 
ঘটেছে। সংক্ষত যাবতীর কোষকাব্যের মধ্যে অমরুশতকের শ্রেষ্ঠত্বের 
কথ। উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, “কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ 
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করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্চচনীয় আহলাদের সঞ্চার হয়, অমরু- 
শতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে ।' অমরুর রচন। বিদ্যাসাগরের 
চিত্ত জয় করেছিল, নতুবা এমন উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্তি তার পক্ষে কোন 
ক্রমই সব হত না। অমরুশতকের রচনাকাল আজও নির্ণীত হয় নি। 
এর রচনানীতি দৃষ্টে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে, এ কার্য বিশেষ 
প্রাচীন । শিহলণ-প্রণীত "শান্তিশতক' শান্তরসাশ্রিত কোযকাব্য। অশ্নরুর 
হ্যায় খ্যাতিমান না হলেও শিহলণ উত্তম কবি। আর তার 'শান্তিশতক' ও 
উৎকৃষ্ট কাব্য। এ গ্রঙ্গে অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ 
ইত্যাদির নিন্দা এবং বিষয়ের অনিত্যত। প্রতিপাদন ও বরৃচ্ছাল[ভ, 
সন্তোষ প্রতৃতির বর্ণন। আছে । ভর্তহরি-বিরচিত 'নীতিশতক? স্রনীতি 
উপদেশমূলক রচন।, "শূঙ্গারশতক' আদিরসাশ্রিত এবং বৈরাগ্যশতক' 
শান্তিশতকে'র মতই শান্তরসাশ্রিত কাব্য। বিষ্ভাসাগর ভতহরির রচনাকে 
উত্তম বলে নির্দেশ কস্ছেন এবং তার কাবে) বথেষ্ট কবিত্বশক্তির প্রকাশ 
ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন। তবে কবি ভত্তহিরির পরিচয় রহস্যার্তই 
রয়ে গিয়েছে । কবি ভর্তুহরি সাজ। বিক্রমাদিত্যের সহোদর ভর্তৃহরি কিন। 
এমনি একটি প্রশ্থও বিদ্যাসাগরের মনে জেগেছে । তবে এপ্্রশ্নের মীমাংস। 
সহজ নয় বিধায়, শেষ পধস্ত তিনি মৌন অবলম্বন করেছেন। কবি 
গোবর্ধন বিরচিভ 'আধাসপ্পশতী? এ-পরধায়ে আলোচিত সবশেষ কোধকাব) । 
আর্ষাছন্দে কাব্যটি রচিত বলেই এরূপ নামকরণ হরেছে । গোবর্ধনের 
কাল নির্দি্টরূপে জান। ন। গেলেও তিনি যে জয়দেবের পৃবেই বর্তমান 
ছিলেন ত। জয়দেবের কাব্যে তার উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, গোবর্ধনের রচনা সরল ও মধুর । কোবকানা- 
'ম্পর্কিত বিদ্)াসাগরেপ এ আলোচনা থেকে আমরা আর কিছু না পেলেও 
অন্তত অমরু ও শিহনলণের মতো দুইজন শভিমান কবির সক্কান যে 
পেয়েছি তাতে কোন সন্দেহে নেই। এ ছাড়া ভতৃহিরি ও গোবর্ধন 
সম্পর্কেও আমাদের কৌতুহল কিছুটা উদ্রিক্ত হয়েছে । 

পদ্যকাব্যে্ধ এই নাতিবিস্তৃত সমালোচনার পরে বিদ্যাসাগর গদ্য- 
কাব্যের আলোচনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই পধায়ে তিনি কবি 
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বাণভট্ের 'কাদদ্বরী”, দণ্তীর “দশকুমারচরিত" এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা” নামক 
তিনটি গ্রন্থের কথ। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতট। বিস্তৃতভাবে সম্ভব আলোচনা 
করেছেন । “কাদন্বরী' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, সংস্কত ভাষায় 
রচিত স্বপ্প কিছু গণদযগ্রন্থের মধ্যে কাদঘ্বরী* সবশ্রেষ্ঠ রচনারূপে গণ্য হবার 
দাবি রাখে। তার মতে 'কাদন্ববী' অশেষ গুণের আকর । “কাব্যশাস্ত্রে 
যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিতে হয়, বাণভট্র এই গ্রন্থে তাহার কিছুই 
পরিত্যাগ কর্রিয়। যান নাই । যখন যাহা! বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই 
অসাধারণ । তাহার বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধূর্ব ও অর্থেন গান্তীর্ষে 
পরিপূর্ণ । রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ় । রচনার বিশেষ 
প্রশংস। এই, বাণভদ্র বে সকল শদবিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও 
পরিবতনহ নহে ।” কাদশ্বপীর বিষয় নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি এতে 
বণিত শহাশ্বেতা উপাখ্যানের রমণীর তার উচ্চ প্রশণ্স। করেছেন । কাদশ্বনীর 
গুণ যথেছ্ হলেও এর ক্রটির দিকটিও বিদ্যাসাগরের তাক্ষ সমালোচনী 
দ্টিকে এড়াতে পারেনি । কাদঘ্বরীর কোন কোন অংশের ভাষা শনপ্লেব 
ও বিরোধাভাস-ঘটিত কারণে যেমন দুরূহ, তেমনি নীরস, কোথাও 
কোথাও এই দুরূহতার্ মূলে কাজ করেছে দীখসমাসঘটিত্র পদসমন্থিত দীর্ঘ 
বাক্যের ব্যবহার । কাদন্বনী সম্পর্কে আর একট অভিযোগ, এ গ্রন্থের 
রচ*/র মান পূর্বাপর অক্ষ থাকেনি । এর পূর্বভাগ, উত্তরভাগের ঠেয়ে 
সাহিত্যগ্ণে শ্রেষ্ঠ । এরূপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ বলেন, 
কাদন্বরী বাণভট্রের সম্পর্ণাঙ্গ রচনা নয়, তিনি এর পৃবভাগ মাত্র রচন। 
করেছিলেন, উত্তভাগ রচিত হয়েছিল তারই পুত্র-কতৃক। প্রতিভার 
অসমতা-হেতু তাই রচনার দুই অংশে গুণগত পার্থক্য দেখ। দিয়েছে 
অনিবার্ধভাবে । “কাদন্বরী; সম্পকিত এ আলোচন। একদিকে যেমন অশেষ 
রসগ্রাহিতা ও পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন/দিকে তেমনি সমালোচক বিদ্যা- 
সাগরের সুক্মদশিতারও পরিচায়ক । আলোচনার সবত্র একটি আশ্চর্য 


ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয় । গদ্যকাব্য হিসাবে 
কাদস্বরীর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দণ্ডীর “দশকুমারচরিত” নামক গ্রস্থাট |" 
বিদ্যাসাগর এটিকে “অতুযুত্তম গদ্য গ্রন্থ বলে নির্দেশ করেও বলেছেন যে. 
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এটি কাব্যাংশ তেমন উচ্চাঙ্গের নয় । 'কাদশ্বরী'র সাথে তুলনায় এর 
যে যথেষ্ট হীন এমন কথা তিনি একাধিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রাতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন। যেমন, “কাদদ্ব্রীর ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহাগিণী 
নহেঃ, “নান। বিষয়ের বর্ণন। যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী 
নহে”, “পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও ভীত হওয়ার মত গ্রন্থ নহে' ইত্যাদি । 
বস্তত “দশকুমারচরিতের* ক্রটি বড় বেশী। এর নামের সঙ্গে গ্রচ্থে বণিত 
কাহিনীর পুরোপুরি সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি । বইটি প্রারন্তে যেমন অসংলগ্রতা 
দোষে দুষ্ট, সমাপ্তিতেও তাই । “দশকুমার-চরিত' নাম হলে কি হবে, এতে 
প্রকৃতপক্ষে আটজন কুমারের কথা বণিত হয়েছে । এই অসঙ্গতি দুরী- 
করণমানসে গ্রন্থের পূর্বপীঠিক। নামে উপক্রমণিকা অংশে দুই কুমারের রত্ান্ত 
সংযোজিত হয়েছে । কিন্ত মূল গ্রন্থের রচনার স।থে উপক্রমিকাংশের 
রচনাপ। বৈসাদুশ্য এতই বেশী যে উভয় অংশ পরথক পুথক ব্যক্তির রচনা 
বলেহ মনে হয়। “দশকুমারের? পরিশিঞ্ চক্রপণিদীপ্দিত নাশক এক 
মহারাষ্্রী ব্রা্দণ-রচিত-হোরেস হেমেন উইলসনের জবানীতে বিদ্যাসাগর 
আমাদের এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে পরিশিষ্টের 
এই রচনাংশ দণ্তীর তুলনায় নিকৃষ্ট । প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর দণ্ভীর 
সত্যিকার পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে প্রশ্ন কগেছেন, দণ্তী কিনাম? 
না উপাধি? দণ্ডী সম্পর্কে একটি কিংবদস্তীর উল্লেখ করে তিনি প্রসঙ্গের 
উপসংহার 0নেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, এ আলো৮নয়ি একটি সমালোচ্য 
্র্থ সম্পর্কে আমাদের সন্তাব্য সকল দিজ্ঞাসারই তিনি সুষ্ঠু জবাব 
দানে চেষ্টা করেছেন। এমন বিষয়নিষ্ঠ সমালোচন। অল্লই দেখতে পাওয়' 
যায়। সংস্কত গগ্তকাব্যের আর একট উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে 
কালিদাসের সমসাময়িক কবি বঞ্রুচির ভাগিনেয় বন্ধু রচিত 'বাসবদন্ত।? | 
এটি বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর রচিত হয়েছে বলে পগ্ডিতদেনশ ধারণ! । 
কাদস্বরী'র সাথে সাদৃশ্য হেতু মনে হম কবি বাণভট্রের পূর্বেই স্তবন্ধু 
আবিভূত হয়েছিলেন। গ্রগ্থটতে কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী 


বর্ণিত হয়েছে। স্তবন্ধুর রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য সত্তেও কবিস্বশক্তির তাদৃশ 
প্রকাশ ঘটেনি বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন। তার মতে বাসবদত্তা 
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খুব উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়, “কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা""'"" 
সর্বাংশেই মধ্যবিধা” । এতৎসত্তেও এ গ্রন্থের প্রারন্তের শ্লোক এবং গ্রন্থমধ্যস্থ 
কুপিত সিংহ বর্ণনার প্লোকদ্বয় যে অত্যন্ত মনোহর, তা উল্লেখ করতে তিনি 
ভোলেননি। রসিক সমালোচক বিদ্যাসাগর যে সমালোচক হিসাবে 
কিরূপ সুক্ষদ্শী ছিলেন, এই দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চয়ই বোধগম্য হবে । 

গদ্যকাব্য সম্পর্কিত আলোচনার পরে বিদ্যাসাগর অতি সংক্ষিপ্ত 
কয়েকটি কথায় গদ্যপদ্যময় চম্পুকাব্য সম্পর্কে আপন বক্তব্য প্রকাশ 
করেছেন। তার মতে, বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে এমন চম্পুকাব্য 
সংস্কতে একটিও রচিত হয়নি। অনেক ঢম্পুকাব্যের মধ্যে তার 
বিবেচনায় দেবরাজ-বিরচিত “অনিরুদ্ধচরিত" সর্বোৎকৃষ্ট । এছাড়। উল্লেখ 
যোগ্য হচ্ছে ভোজদেব-রচিত “চম্পু রামায়ণ, ও চিরঞীব-বিরচিত “নিদ্বম্মোদ- 
তরঞ্গিণী”, অনন্তভট্টগ্রণীত “চম্পুভারত”, ভানুদত্তের 'কুমারভার্গবীয়?, 
রামানাথের “ক্ররশেখরচেতোবিলাসচম্পুঃ ও রূপগোস্বামী-বিরচিত 'আনন্দ- 
বৃুন্দাবনম্পু, ইত্যাদি চম্পুকাব্যের নাম উল্লেখ করেই তিনি এ প্রসঙ্গের 
ইতি টেনেছেন।॥। বল। বাহুল্য চম্পুকাব্যগুলে। স্থষ্ট হিসাবে অকিঞ্চিকর, 
এই বিবেচনায়ই যে বিদ্যাসাগর তাড়াভাড়ি এদের আলোচনার সমাপ্তি 
টেনেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

শ্রব্কাব্য পর্যায়ে পদ্য, গদ্য ও পদ্য-গদ্যময় নানা শ্রেণার কাবাগ্রন্থের 
আলোচনাশেষে বিদ্যাসাগর দশাকাব্য পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদসমূহের সমালোচনায় প্রর্ত হয়েছেন। স্চনাতে যথারাতি অলঙ্কার- 
শাপ্রোন্ড নাট্যলক্ষণসমূহের কিছুট। বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত 
তিনি আদি নাট্যকার রূপে কীতিত ভরতমুনিপ্ধ অস্তিত্বেই শুধু নয়, 
ব্যাকরণ-দর্শন ইতঠাদি গ্রপ্থরচয়িতা বলে পরিকীতিত সকল মুনির আস্ত 
সম্পকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সংস্কত নাট্যকারদের মধ্যে তিনি 
কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহ্ষ, শুদ্রক, বিশাখদেব, ভট্টনারায়ণ এই ছয়জনের 
বিশিষ্ট রচনাসমূহকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। যর্দিচ তি. জানেন 
যে প্রায় বিরাশিখানার মতে। সস্কতত নাটকের ত্য্টি হয়েছিল, তার মধ্যে 
তেত্রিশখান। বিদঃমান । অনেক নাটকের আজকাল সন্ধান ন। পাওয়। গেলেও 
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“দশরাপক' ও “সাহিত্যদর্পণে” প্রদত্ত উদাহরণ দৃষ্টে তাদের নাম জানতে 
পারা গিয়েছে, যেমন “কুন্দমালা”, “উদাত্তরাঘব', “'বালরামায়ণ' প্রভৃতি । 
এসব নাটক থেকে উদ্ধত উদাহরণ দৃষ্টে মনে হয় এগুলো উৎকৃষ্ট নাটক 
ছিল। সেযাই হোক, বিদ্যাসাগর তার নাট্যালোচনা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন পৃবোল্লিখিত নাট্যকার-ষট্‌কৈর বিশিষ্ট কয়েকটি রচনার মধ্যে । 
প্রথমে তিনি কালিদাস-বিরচিত “অভিজ্ঞানশকুত্তল।”, “িক্রমোবিশী? ও 
“মালবিকাগ্রিমিত্র" নাট্যব্রয় সম্পর্কে আপনার বক্তধ্য পেশ করেছেন । 'শকুত্তল। 
নাটকের উৎকর্ষ নির্দেশ কণে প্রথমে তিনি সংশন্দেপে বিষয় বিশ্রেষণ কগেছেন। 
তার মতে “শকুস্্লা"য় আলোৌকিক কবিত্বশভ্ির প্রকাশ ঘটেছে এবং 
'মূনুষ্য ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সন্ভবিতে পারে না।” শুধু 
তাই' নয়, “অভিজ্ঞানশকুস্তলা” তার বিবেচনায় “এক আলোৌকিক পদার্থ? | 
দেশী-বিদেশী সমালোচক-মহলে উচ্চপ্রশংসিত শকুম্তল। সম্পর্কে 
আলোচন।-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর উইলিয়ম জোন্স-কৃত কালিদাস ও 
সেক্সপীররের তুলনার কথাটি উল্লেখ করতে ভোলেননি । শুধু তাই 
নয়, জোন্স কৃত শকুম্তলার ইংরেজী অনুবাদের ফস্টর-কৃত জার্মান 
অনুবাদ পাঠে উচ্ছসিত গ্যেগের প্রশংসাবাণীটি উদ্ধত করে নাটক হিসাবে 
শকুন্তলার উচ্চ মহিমাটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ফস্টপ-কৃত 
ইংরেজী শকুস্তলার জার্মান অনুবাদ প্রসঙ্গে গ্যোটের উত্তি। 

ডড০০1৪৮ 61790 69 %011)£ %98175 


13198901775 2.0. (1)9 11711169501 165 0:901117.0, 
/1)0 81110 10101) 6113 5001 £9 


(0176,1760১ 91181)6090, 1০89660., £54) 
[65911 10 0109 5919 1596 00100011300 7 


[18109 0170০) 00 98100006219, 2170. 
1] 8 01009 15 5820. 


বিদ্যাসাগরের অনুবাদে সে প্রশংসাবাণী দাড়িয়েছে একপ- 
যদি কেহ বসন্তের পৃষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে; যদি 
কেহ চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তর অভিলাষ করে, যদি কেহ 
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প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী 
এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা! হইলে! 
হে অভিজ্ঞানশকুস্তল' ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি । এবং তাহা! 
হইলেই সকল বলা হইল ।* 


এই অনুবাদে মূলের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে রসস্ষ্টির অপার ক্ষমতা 
দেখিয়েছেন বিদ্যাসাগর | গ্যেটের এই উক্তি কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের 
শ্রদ্ধাবোধকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । তার মতে 
অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করেই যদি এত আনন্দ পাওয়া যায়, তাহলে 
মূল পাঠে নিশ্চয়ই সে-আনন্দের মাত্রাধিক্য ঘটতে বাধ্য । মোট কথ।, 
কালিদাস যে এক অসাধারণ শিল্পতঅরষ্টা, গোটের উক্তি থেকে তারই অকপট 
সহজ স্বীকৃতি পাওয়। গিয়েছে । কালিদাস-প্রেমিক বিদ্যাসাগর তাতে এক 
ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করেছেন । 

'শেকুস্তলা'র সমালোচনায় বিদ্যাসাগর একজন রসবাদী সমালোচকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে ফোন সন্দেহ নেই । আত্মপক্ষ সমর্থনের 
জন্যে তিনি যেভাবে ইউরোপীয় সমালোচকদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত 
করেছেন, তাতে তার মনীষা ও রসবোধ উভয়েরই পরিচয় প্রোজ্জল 
হয়ে উঠেছে । 

'শকুস্তলা'র পরবতী 'বিক্রমোবশী? সম্পকেও বিদ্যাসাগর ভাপন 
রসবিচারের ক্ষমতার চূড়াত্ত পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'শকুস্তলা'র 
তুলনায় “বিক্রমোর্বশী* ন্যুন হলেও এতে কোথাও কৌথাও এমন কাব্যগুণ 
ররেছে যার দৃষ্টান্ত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্যেও দুললভ। বিদ্যাসাগর 
“বিক্রমোর্শী” থেকে এই বিষয়ের আনিদিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরে মন্তব্য 
করেছেন--“চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়। 


পুরুরবা তাহার অস্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই 
বিষয়ের যে বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর-এমন মনোহর 


* তুলনীর £ “কেহ যর্দি তরুণ বৎপরের ফুল ও পরিণত বৎসরের যণ, কেহ 
যদি মত্য ও স্বগ একত্র দেখিতে চায়, তবে শুকৃস্তলায় তাহ। পাইবে | _-রবীন্দ্রনাথ, 
'শকৃন্তলা,” প্রাচীন সাহিত্য | 


৪২ 


যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর 
বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক 
ন।।” বস্তত পুরুরব। ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে 
পুরুরকার বিরহবর্ণনে কালিদাস আপন অলোকিক কবিত্বশক্তিরই বিচ্ছন্ণ 
ঘটিয়েছেন । “বিক্রমোবশী'র পরে “মালবিকাগ্রিমিত্র' নাটক প্রসঙ্গে 
বিদ্যাসাগর সংক্ষিপ্ত দু-একটি মন্তব্য করেই কাজ সেরেছেন। “শকুস্তলা। 
ও “বিক্রমোর্বশী'র তুলনায় এটি অপরিপক্ক রচনা বলেই, বিদ্যাসাগর সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন যে মালবিকাগ্থিমিত্র হয়তে৷ কালিদাসের অপরিণত শিল্প 
প্রতিভার স্যষ্ট ; তাই স্ষ্টি হিসাবে “শকুস্তল।, ও “বিক্রমোর্বশী"র পূর্বগামী | 
তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু প্রমাণাভাবে বিদ্যাসাগর বিস্তা9িত আলোচনায় ক্ষাস্তি 
দিয়েছেন । 


কালিদাসের নাটকত্রয়ের আলোচনার পরই ভবভূতির 'বীরচরিত', 
'উত্তরচরিত ও "মালতী-মাধব'-এর সমালোচনায় প্ররশ্ড হয়েছেন বিদঢ- 
সাগর । তার মতে ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি' তবে প্রতিভার 
বিচারে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্রের পরেই কেবল 
তাকে স্থান দেওয়! যেতে পারে। ভবভূতির নাটকসমূহ অতি উচ্চ প্রশংসার 
বস্ত এইজন্যে যে “সংস্কতভাষায় যত নাটক আছে ভবভূতি প্রণীত নাটক- 
ত্রয়ের চন। সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ় | ইহার নাটকের 
মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গান্তীর্য দেখিতে পাওয়! যায়, অন্য কবির 
নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওর়। যায় না ।” ভবভূতির রচন। এমনিতে 
যথেষ্ট “হদয়গ্রাহিনী ও অতি চমৎকারিণী” | মধুর ও কোমল ভাবব্যঞ্জক 
রচনাতে তার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তা? ছাড়া, ভবভভুতি উন্নত 
রসরুচির অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত কবিদের অনেকেই দেখতে পাই 
অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরসের অবতারণায় অতিমাত্রার উৎসাহী |, 
ভবভূতি কিন্ত এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন ১, অনাবশ্যক স্থলে 
আদিরস আমদানী করে রচনাকে তিনি দূঘিত করেননি । এমন কি 


আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তার অবতারণা করেছেন। 
তবে ভবভুতির রচনায় বিলক্ষণ ক্রট আছে, যে জন্যে ভবভূতি কাঙিক্ষত 
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শিল্পসার্থকতা অর্জনে সমর্থ হননি। তার রচনায় -সংস্কত ও প্রাকৃত 
ভাষাতে দীর্ঘ সমাসঘটিত পদ ও বাক্যের অবতারণ। থাকাতে অর্থবোধ ও 
রসাস্বাদে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। তার সবচেয়ে বড় ক্রটি হচ্ছে 
কথোপকথনের ভাষাতেও তিনি দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করে অনেক 
ক্ষেত্রেই নাটকায় আবেগকে নষ্ট করে দিয়েছেন । ভবভূৃতির প্রতিভার শক্তি ও 
সীমা এইভাবে নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর তার নাট্যত্রয়ের দোষণডণ নির্দেশ 
করেছেন । প্রথম নাটক “বীরচরিতে'র আলোচনা -প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে এর 
বিষয় নির্দেশ করেছেন । রামচরিত্র অবলগ্ধনে রচিত এই নাটকে, বিদ্যাসাগরের 
মতে কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটলেও, নাটকীয় গুণের সম্যক বিকাশ ঘটেনি । 
তবে রামের বিবাহ থেকে রাবণবধের পর অধযোধ্য। প্রত্যাগমন ও 
রাজাভিষেক পর্যস্ত রামচরিত্রের এই অংশ অবলঘ্বনে এর চেয়ে উত্তম নাটক 
আর রচিত হয়নি বলেও বিদ্যাসাগর অভিমত প্রকাশ করেছেন । এ 
আলোচন। আরও মুল্যবান বলে বিবেচিত হত যদি বিদ্যাসাগর 
তথ্যভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্তকে দাড় করানোর 
চেষ্টা করতেন। তার অভাবে আলোচনাটিকে অসম্পর্ণ বলতেই হয় । 
ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক হচ্ছে উত্তরচরিত” । এতে “বীরচরিতাবশিষ্ট 
রামচরিত্র বর্ণিত হয়েছে । ভবভূতি তার “মালতীমাধব* নাটকের জন্যে 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলেও বিচারকের রায় কিন্ত “উত্তরচরিতে'র 
পক্ষেই গিয়েছে । করুণরসাশ্রিত এই নাটকের “বর্ণনাসকল কারুণ্য- 
মাধুর্য ও অর্থের গান্তীর্ষে পূর্ণ', এর “রচনা মধুর ললিত ও প্রগাঢ়? | 
'উত্তরচরিত* পাঠান্তে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত--'ফলত শকুম্তভলা আদিরস 
বিষয়ে যেমন সবৌৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ 1, 
উত্তরচরিত” সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এ আলোচন। “বীরচরিত” সম্পকিত 


আলোচনার ন্যারই অতি সংক্ষিপ্ত; অতএব আমাদের পিপাসাকে 
তপ্ত করেনা । তবে দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও যে যথেষ্ট সারগর্ভ 


তা স্বীকার করতেই হয়। পরবতী নাটক 'মালতীমাধব” সম্পঢ5ও 
সমালোচকের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত । “মালতীমাধব' কবি-ঘোষিত মহিমা লাভ 
করতে পারেনি বলেই সকল সমালোচকের অভিমত । আদিরসাশ্রিত এই 


8৪ 


নাটকে ভবভ়াতি তাঁর রচনাশক্তি ও কবিতশকিরি একশেষ করেছেন । 
অথাপি সত্যের অনুরোধেই বল্তে হয় নাটকটি আশানুরূপ সার্থকতা লাভ 
করেনি । বিদ্যাসাগর কালিদাসের দুশ্মস্ত ও শকুস্তলা, শ্রীহর্ষের বংসরাজ 
ও রত্বাবলীর কাহিনীর কথ। উল্লেখ করে বলেছেন “মালতীমাধবে'র 
কাহিনী এসবের মত মনোহররূপে নিবদ্ধ হয়নি। এই নাটকেও অতি 
দীর্ঘ সমাস-ঘটিত পদের ব্যবহার অর্থবোধে যথেষ্ট বাধ। স্থ্টি করেছে । 
“বীরচর্রিত”, উত্তরচরিত” ও “মালতীমাধব*_-এই নাটকত্রয়ীর গুণাণ্ডণ 
বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর এই সিদ্ধান্তেই বহাল রয়েছেন যে “উত্তরচরিত"ই 
ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ; কারণ এই নাটকের রসনি্ত্তিতে কোথাও 
বিদ্ধ ঘটেনি । এর কাহিনী যেমন ্ন্দরভাবে বিন্যস্ত, তেমনি এতে 
নাটকীয় গুণও সর্বাধিক । কবিত্বশক্তির প্রকাশে ন্যনতা ঘটে নি 
কোথাও । ভবভূতি-সম্পকিত বিদ্যাসাগরের এই রায় কালের বিচারেও 
টিকে গিয়েছে বলে মনে হয়। 


ভবভূতির পরে বিদ্যাসাগর “রত্বাবলী” ও “নাগানন্দ'-রচয়িতা শ্রীহ্ষ- 
দেবের নাট্যকীতিপ উপর আলোকপাত করেছেন। এ আলোচনায় 
বিস্তৃত বিচারবিশ্লেষণ প্রয়াস অনুপস্থিত । তবে নাটক দুইটি সম্পর্কে তার 
বক্তব্য যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। 'রত্বাবলীঃ সংস্কত 
সাহিত্যে অতি প্রশংসিত নাটক । অনেকের মতেই আদিরসাশ্রিত এই 
নাটকের স্থন ঠিক কালিদাসের শকুস্তলার পরেই নিদিষ্ট করা উচিত । 
বৎসরাজ ও রত্বাবলীর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে । “নাগানন্দ, 
সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোন বক্তব্য রাখেন নি। শুধু বলেছেন, এটি 
রচনাদৃষ্টে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে মনে হয় । “রন্নানলী* ও “নাগানন্দ'-প্রণেতা 
হ্রাহর্ধদেব সম্ভবত কাশ্শীরের রাজা ছিলেন। কহলণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে 
এক্সপই উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে সংশর স্্ট করেছেন 
টাকাকার মন্মটভট্ট । তিনি দাবি করেছেন, শ্রীহধের নামে প্রচলিত এ 
রচনাগুলোর প্রকৃত শ্রষ্ট। ধাবক নামে কোন কবি। কিন্ত বিদ্যাসাগর 
জানিয়েছেন কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিত্র” নাকের প্রস্তাবনায় ধাবক 
নামে এক কবির উল্লেখদুষ্টে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে ধাবক অনেক 
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পূর্বকালের কবি। তাই মন্মটভট্রের মত ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। লেখকের 
গোত্র-প্চিয় নিধণরণে বিদ্যাসাগরের এই মনোভঙ্গী যে বৈজ্ঞানিক, তাতে 
সন্দেহ নেই'। 


কালিদাস, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষের নাট্যকীতি বিশ্লেষণান্তে বিদ্যাসাগর 
যথাক্রমে শুদ্রকের ্বচ্ছকটিক', বিশাখদেব-প্রণীত “মুদ্রারাক্ষস' এবং 
ভট্রনারায়ণ বিরচিত “বেণীসংহার” নাটকের সংক্ষিণ্ত আলোচনার মধ্য 
দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টেনেছেন। *ুদ্রকের “মুচ্ছকটিক' রচনাদুষ্টে 
বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয় । নাটকের প্রস্তাবনার বক্তব্য উল্লেখ করে 
বিদ্যাসাগণ্ এশ প্রণেতার যথার্থ পরিচয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । *শুদ্রক' 
নামে আদে। কেউ ছিলেন কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে না। 
সে যাই হোক -ুচ্ছকটিক' পণ্ডিতমহলে “অতি উৎকৃ্ বর্ণনা”, অতি 
জুন্দণা শ্লোক” ইত্যাদির জন্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত নাটক বলেই গণ্য । 
মৃচ্ছকটিকে'র পক্ষে আর একটি গুণের কথা হচ্ছে এই যে, এটি আদেযা- 
পান্ত প্রাঞ্জল রচনা । বিদ্যাসাগরের মতে এটি কাব্য হিসাবে উত্তম 
কিন্ত সবাংশে প্রশংসনীয় নাটক নয়। প্রসংগত শকুন্তলা” ও “রতাবলীর' 
তুলনায় নাটক হিসাবে এর ন্যুনতাও তিনি নির্দেশ করেছেন । শুদ্রকের 
'মুচ্ছকটিক' নাটকের পরেই এসেছে বিশাখদেব প্রণীত 'মুদ্রাপাক্ষস' নাটক 
সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গ । বল। বাহুল্য, বক্তব্য এখানেও আশ্চর্যরূপে 
সংশ্ষিপ্ু, তবে লক্ষাভেদ) । বিশাখদেব সম্পর্কে সমালোচক আমাদের 
জানিয়েছেন যে তিনি একজন সৎকবি বটেন, কিন্ত তশর 'ঝচন। প্রাঞ্জল 
ও ললিত নহে । তবে তৎ্গ্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটিকে তিনি এক 
'অস্রাত্তম নাটক' ধলে নির্দেশ করেছেন । পরে সংক্ষেপে নাটকটির বিষয়- 
বিশ্লেষণ করেছেন । বল। বাভল্য, এ জাতীয় সমালোচনা কোন মতেই 
সম্পুর্তা দাবি করতে পারে না। এই পর্যায়ে সর্বশেষ নাটক হচ্ছে 
'কুবপাওবের যুদ্ধ' অবলম্বনে রচিত কীররসাশ্রিত নাটক ভট্টনারায়ণ-প্রণীত 
“বেণীসংহার” । সমালোচক জানিয়েছেন, “কাব্যগুণে ন্যুন হলেও- “বেণী- 
সংহার' নাটকের সমুদয় লক্ষণে অলংকৃত । এর “রচন! মনোহারিণী নহে, 
তা ঠিক, কিন্ত বীর ও করুণ রসের উত্তম বর্ণনার জন্যে নাটকটি বিশিষ্টতা 
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দাবি করতে পারে ।' বেণীসংহার' আলোচনান্তে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
নাট্যসাহিতোর আবিষ্ত, অবলুপ্ত ও অনাবিষ্কত নাট্যসম্পদের বিশালতা 
ও প্রাচুর্যের একটা ইঙ্গিত দিয়ে নাটক-প্রসঙ্গে তার আলোচনায় ছেদ 


টেনেছেন। 
দৃশ্যকাব্য পর্যায়ে নাটক প্রসঙ্গে আলোচন। সমাপ্তির সাথে সাথে 


প্রকতপক্ষে সংস্কত সাহিত্যসম্পকিত জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান বিষয়ের 
আলোচনা শেষ হলেও সমালোচক বিদ্যাসাগর আপন কর্তব্য শেষ জ্ঞান 
করেন নি। সংস্কত সাহিত্যের “পঞ্চতন্ত্র, 'হিতোণপদেশ?, কথাসরিৎসাগর"- 
জাতীয় নীতি-উপদেশমূলক আখ্যানজাতীয় রচনাগুলোর মূল্যায়নে উদ্যোগী 
হয়েছেন। বিদ্যাসাগর এ জাতীয় রচনাগুলোকে কাব্যপদবাচ্য মনে 
করার আলংকারিক মনোভাবকে অযৌক্তিক বলে নির্দেশ করেছেন । “পঞ্চতন্ত্র”, 
“হিতোপদেশ? ও “কথাসরিৎসাগর' নীতি-উপদেশমূলক আখ্যানজাতীয় এই 
তিনটি গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিশেষ কোন সাহিত্যগ্ুপ খুঁজে পান নি। তিনি 
অবশ্য ইউরোপীয় পণ্তিতগণের মত বিশ্বাস করেন যে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান 
ইরান, আরব ও ইউরোপের নানা দেশের আখ্যানকে প্রভাবাম্থিত করেছিল । 
“পঞ্চতন্ত্র যে অতি প্রাচীন রচনা, ত। এর রচনাপ্রণালী দৃ্টে বুঝ! যায় । 
তবে 'পঞ্চতস্ত্রের সাহিতি)ক মূল্যে অকিঞ্চিৎকরত্ব নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর 
যা বলেছিলেন, তার বোধ হয় প্রতিবাদ চলে না। বিদ্যাসাগরের 
মতই সকল মনোযোগী পঠিক হয়তে। 'পঞ্চতন্্” সম্পকে” এই সিদ্ধাস্তেই 
পৌঁছবেন যে “রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্ষ নাই, অধিকস্ত 
মধ্যে মধ্যে বুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথ। আছে। বোধহয় কোনও 
বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে | “হিতো?- 
পদেশ” সম্পকেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নতর হওয়ার মত কারণ ঘটে 
নি। বিদ্যাসাগর ঘথার্থ বলেছেন যে হিতোপদেশ “পঞ্চতগ্ত্রের'ই প্রতিক । 
পঞ্চতম্বের দোষগুণ সবই এতে বর্তেছে । তবে 'পঞ্চতন্্ অপেক্ষা এর 
রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ় । “হিতোশদেশে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে 
বক্তব্য বিষয়কে বিশদ করে তোলার জন্যে প্রমাণস্বদপ নানা শ্বোক 
উদ্ধত করার প্রয়াস দেখা যায় । রচনা-বিচারে “হিতোপদেশ” “পঞ্চতন্ব। 


৪৭ 


অপেক্ষা কিছুটা উন্নত হলেও, অশ্রীলতাদোষে দুষ্ট বলে “পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা 
বেশী নিন্দিত হয়েছে । বিদ্যাসাগর গ্রস্থকর্তার বিচারবৃদ্ধি ও স্ব.ল্লরুচিকে 
ব্যন্চ করে বলেছেন, গ্রন্কর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানস্থলে বালকদিগকে 
নীতি উপদেশ দিতেছি । কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি 
অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপৃস্তক লিখিতে 
আরন্ত কৰিয়া, কি করিয়া গ্রশ্থকর্ত এ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সম্কলন 
করিলেন বলিতে পার যায় না।, পঞ্চতগ্র' ও “হিতোশপদেশ -রচয়িতার 
পরিচয় সম্পকে” যে সংশয় রয়েছে, তাও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করেছেন। পঞ্চতশ্ররচয়িত। বিষ্ণুশর্মাকে অনেকে হিতোশপদেশের 
রচয়িতা বলে মেনে নিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর তা মেনে নিতে চান 
নি। তিনি ললুলালের মত উদ্ধত করে না"য়ণ পণ্ডিতকেই “হিতো- 
পদেশে'র রচয়িতা মনে করতে ইচ্ছম্ক। তবে শেষ কথ! কিছু বলেন 
নি। এ পর্যায়ে আমার আলোচ্য শেষ গ্রন্থটি হচ্ছে আদ্যোপান্ত 
পদ্যে রচিত সোমদের-প্রণীত “কথাসরিংসাগরঃ । অলৌকিক অদ্ভুত 
ব্যাপারে পরিপূর্ণ এর কাহিনীসমূহ বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় “তাদৃশ 
মনোহর নহে" । এ-গ্রস্থ মৌলিক রটনা নয়, “বৃহতৎকথ' নামক সংস্কৃত 
উপাখ্যান-গ্রন্থেরই সারসঙ্কলন মাত্র-এরপ সন্দেহ বিদ্যাসাগর প্রকাশ 
করেছেন । তার মতে, কহলণের 'রাজতরঙ্গিণীর, উল্পখ দৃষ্টে মনে হয় 
এটি কাশ্মীরের রাজা অনম্ভদেবের মহিষী সুর্যবতীর চিন্তবিনোদনের জন্যে 
কবি সোমদেব কতক রচিত হয়েছিল। “কথা সরিৎসাগর*-রচয়িতা 
সম্পর্কে এ-মত এখন পর্স্ত পগ্ডিতসমাদ্দে গ্রাহ্য । “কথাসরিৎসাগর" 
সম্পকে” বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই উপাখ্যান-জীতীয় রচনা 
সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তি ঘটেছে এবং এ সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সংস্কত 
ভাষ। ও সংস্কতসাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবটিও বাঞ্ছিত পূর্ণতা লাভ 
করেছে । 

প্রস্তাবের উপসংহার টানবার পূর্বে সামগ্রিকভাবে সংক্কত সাহিত্যের 
এশ্বর্বয ও দৈন্য সম্পকে বিদ্যাসাগর তর নিজস্ব সিদ্ধান্ত এইভাবে ব্যক্ত 
করেছেন-_ 
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“বহুবিস্তৃত সংস্ক'ত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের 
বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল । সংস্কত কবির আদিরস, করুণরস 
ও শাস্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, 
তাহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রসসংক্রান্ত বর্ণন। তাদুশ মনোহর 
নহে । ফলতঃ তাহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, 
ওজন্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার 
প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ* মান, বিরহ: প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, 
বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হ্ৃদক্নগ্রাহিণী, যুদ্ধ, ভয়, পরত, 
সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণন! তদনুযায়িনী নহে ।৮ 


সংস্কতসাহিত্যের সার্বিক রূপ সম্পকে” বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদে আজও কেউ বড় একটা এগিয়ে আসেননি । দেশীয় বা 
ইউরোপীয় সমালোচকদের কেউ নতুনতর কোন বক্তব্যও আমাদের জন্যে 
রাখেননি । তাই বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত যুক্তিগ্রাহ বলেই আমাদেরও 
গ্রহণীয় | 

“সংস্কতভাষা ও সংস্কতসা হিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব” গ্রন্থ সঙ্গত 
কারণেই আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের একটি অতি উল্লেখযোগ্য 
দিক নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে । ইতিপূর্বে খণ্ড 
বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সমালোচনামূলক দু-একটি নিবন্ধ রচিত হলেও, তার 
কোনটিই বিদ্যাসাণত্ের প্রস্তাবের মত পরিপক্ক বিচারশক্তি ও পরিণত 
রসবোধের পঞ্িয় বহন করে না। সমালোচনার ভাষাও বিদ্যাসাগরের 
হাতেই প্রথম তীক্ষ, শাণিত ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে । সংস্কত বিষ্ায় 
পণ্তিত হয়েও তিনি যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে গতানুগতিকতার 
বিরুদ্ধে লড়েছেন। তশর সমালোচনা-কর্মেও গতানুগতিকতাকে অতিক্রম 
করার বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সবত্র। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোত্ত 
রসবাদী সমালোচনার প্রতি পক্ষপাত সত্বেও বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশান্ত্রের 
নির্দেশকে প্রয়েজনবোধে অগ্রাহ্থ করে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন 
অনেক ক্ষেত্রে । নিজস্ব যুক্তিবৃদ্ধি অনুসারে বিচার-বিশ্লেযষণ করে সিদ্ধান্তে 
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পৌঁছুতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন বেশী। পূর্বন্থরীদের বিচার বিভ্রান্তি 
প্রদর্শনে তিনি যেমন নির্মম ছিলেন, তেমনি প্রকৃত রসিক ও পণ্ডিত 
ব্যক্তিদের মতামতের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল । সেই জন্যই 
বিদ্যাসাগরের সকল মানসিক প্রচেষ্টায় একট! আশ্চর্য ভারসাম্য লক্ষ্য 
করা যায় । তার সমালোচন।-কর্মেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। সংস্কত 
সাহিত্যসমালোচনায় বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বেশী সাফলা ঘটেছে 
কালিদাস-প্রতিভার মহিমা আবিঞ্কারে । প্রকৃতপকে কালিদাসকে আধুনিক 
যুগে নতুন মহিমায় বাঙালীর সামনে উপস্থিত কশাএ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 
যে উল্লেখযোগ্য ভূমিক! পালন করেছেন, তার পথ শ্রস্তত করে গিয়েছিলেন 
বিদ্যাসাগর । রসপ্রমাতা বিদ্যাসাগর কালিদাসকে দুদিক থেকেই নিবিড়- 
ভাবে জানবার স্রযোগ পেয়েছিলেন, একদিকে সংস্কত সাহিত্যের 
প্রত্যক্ষ পঙন-পানের মাধ্যমে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য মনীফীদের সংস্কত- 
চ্চার বিপুল উদ,মের সাথে পরিচিত হয়ে । কালিদাসের মগ্ধ পাঠক 
বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত হিল এই যে, কালিদাস শুধু ভামতবর্ষের নয়, 
বিশ্বেও শ্রেন্ঠ কবি এবং নাট্যকার । কালিদাস সম্পকে” পাশ্গাতা 
পণ্ডিত উইলিয়ম গোন্স, মহাকবি পোটে প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসাবাণী 
বিদ্যাসাগরের কালিদাস-সম্পাকত প্রত্যয়কে যথেষ্টই পরিপুষ্ট কসেছিল। 
বন্তত কালিদাস সম্পকে” তার শ্রদ্ধাবোধ এতই গভীও হিল যে বিশ্বের 
অন্য কোন সাহিত্যিকের তুলনায় তাকে ন্যুন বলে মানতে ভিনি প্রস্তুত 
ছিলেন না। মধুসুদনের দৃষ্টিতে মিলটন ছিলেন এক স্বগীয়ি প্রতিভা, তশর 
তুলন! নেই, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে কালিদাসও তাহ । তার বিরুদ্ধে 
কোন মন্তব্য তিনি বিন৷ প্রতিবাদে শুনতে রাজী ছিলেন না। কৃষকমল 
ভট্টাচার্য “পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থে এই প্রপক্গে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালিদাস ও শেক্সপীয়র- 
প্রসঙ্গে আলোচনাকালে ক.ককমলবাব্‌ হেমচন্দ্রের শেক্সপীয়র-প্রশস্তিমূলক 
কবিতার বিখ্যাত পংক্তি ভারতের কালিদাস. জগতের তুমি" উদ্ধ'ত 
করে শেক্সপীয়রে? শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিলে বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে 
বলেছিলেন, “হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত 
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সংস্কত জানে না।” অনেকের মতে এট! বিদ্যাসাগরের পক্ষে বড় বাড়াবাড়ি 
মনে হতে পারে। কিন্তএ তো ঠিক, বিদ্য।সাগর মিথ্য। স্তোকবাক্য বা 

ংসাবাণী উচ্চারণ করবার মত লোক নন। সুগভীর পাগ্ডিত্য ও রস- 
বোধের অধিকারী বিগ্ভাপাগর আপন বিচাবশঞ্জিতি অসাধারণ 
আস্বাশীল ছিলেন। তাই কোন বিষয় বিবেচনার পর একবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কক্পুল তা থেকে তাকে নড়ান একপ্রকার অসম্ভব ছিল। বিশেষত 
যুক্তিতে তাকে পরাস্ত করা সহজ হিল ন1। কালিদাস সম্পকে বিদ্যাসাগরের 
সিদ্ধান্ত যে আজও শ্রদ্ধেয়, রবীক্রনাথ তার কাব্যে, প্রবন্ধে ও আলোচনায় 
তা একাধিক বার প্রতিপন্ন করেছেন । কালিদাস ছাড়। ভবভূতি, ভারবি, 
মাঘ, বাণভট্রঃ শ্রীহ্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপালদের সম্পকেও 
বিদ্যাসাগরের মতামত প্রায় অন্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে । মোট কথা, 
সংস্কত সাহিত্য সম্পকে” বিদ্যাসাগরের এই বিচার ধিগ্লেষণ-প্রয়াস যতই 
সংক্ষিত্ত হোক, তা যে এর শক্তি ও সীম।-নিধ্ণরণে যথেষ্ই সার্থক 
হয়েছিল, একথা স্বীকার ন। করে পারা যায় না । * 


* ভিন্নতরভাবে উল্লেখ করা ন৷ থাকলে বুঝতে হবে সকল উদ্ধৃতি বিদ্যাসাগরের 
“সংক্ষত তাষ। ও সংস্কৃতসা হিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব” থেকে নেওযা হয়েছে । 
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মীব্র মোশাব্রত্রফ ছোসেন ও তত্র প্রথস গ্রন্থ 'ব্রত্ুবতী' 


উনিশ শতকে বাংল। গদ্যের চর্চায় যে কয়নশ মুসলিম সাহিত্য- 
সাধক অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে মীর মোশারফ 
হোসেন নিঃনন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান । “বিষাদ-সিন্ধু রচয়িত। হিসাবে 
বাঙালী পাঠক মানসে তশর প্রতিষ্ঠঠ অবিসংবাদী । মীর সাহেবের 
অন্যান্য রচনার খবর সাধারণ পাঠক বড় একট। ধাখেন না। শিক্ষিত 
সমা্গও এ বিষয়ে খুব বেশী অবহিত নন। ইদানিং ভাষা ও সাহিত্যের 
উৎসাহী গবেহকদের প্রচেষ্টায় তার অন্যান্য রচনা সম্পকে” প্রামাণ্য তথ্য 
গৃহীতি হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । 
এর ফলে মীর সাহেবের বহু রচনার সঙ্গে পাঠক-সমাজ নতুন করে 
পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছেন এবং তর সাহিত্য-কীতি সম্পকে 
নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। বস্কত দীর্ঘকাল পাঠকের দৃষ্টির 
আড়ালে পড়ে থাক এসব গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের ফলে, মীরের অসম্পূর্ণ 
সাহিত্যিক পরিচয় এবার অনেকটা সম্পূর্ণতা লাভ কদেছে এবং আমরাও 
মীর সাহেবকে ব্যাপকতর, গভীরতরভাবে জানবার স্থুযোগ লাভ করেছি । 
সাম্প্রতিক কালে পুনঃপ্রকাশিত মীর সাহেবের এমনি একটি গ্রন্থ হচ্ছে 
তর প্রথম রচনা বলে কথিত 'রত্ববতী”। শতাধিক বব আগে, ১৮৬৯ 
সালে প্রথম প্রকাশিত এগ্্ন্থট বহুকাল বাঙালী পাঠকের দৃষ্টির বাইরে 
ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চ'”তমালার 
অন্তর্গত "মীর মোশাররফ হোপসেনঃ শীর্ষক ক্ষুদ্র গ্রস্থটতে ব্রজেন্রনাথ 
বন্দ্যো পাধ্যায় পরিবেশিত সামানা তথ্য ছাড়া দীর্ঘকাল এদেশের জুধা-সমাজ 


$* 


এপ্রস্থটি সম্পকে কিছুই জানতে পারেননি । “বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাস" 
রচয়িতারাও এ-বিষয়ে প্রায় নীরব থেকেছেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্লর থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী 
আহ্সান বিরচিত “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থটি আধুনিক 
বাঙল। সাহিত্যে মুসলিম সাধনার একটি তথ্যভূয়িষ্ঠ দলিল হলেও, এ 
গ্রন্থেও মীর সাহেবের এই প্রথম রচনা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য 
সন্নিবেশিত হয়নি । মাঝখান থেকে মীপ্ের রচিত গ্রন্বতালিকায় একে 
উপন্যাস-রূপে চিহিত করে মহ] বিভ্রান্তির স্থষ্টিকর৷ হরেছে। ১৯৬৮ 
সালে প্রকাশিত গ্রন্থটর তৃতীয় সংস্করণেও ১ অবশ্য এ বিভ্রান্তি দূরীকরণের 
জন্যে রত্ববতীর উপন্যাপ অভিধাটি বর্জন করা হয়েছে । | 

সে যাই হোক, রত্ববতী সম্পকে আজ আর তথ্যের অপ্রতুলতা 
নেই, তাই বিচাএ-বিভ্রান্তিরও বিশেষ অবকাশ নেই । ডঃ কাজী আবদুল 
মান্নান, ডঃ আনিনুজ্জামান ও ডঃ মোহম্মদ আবদুল আউয়াল প্রভাতি 
গবেষকের পোঁজন্যে আমরা গ্রন্থটি সম্পকে” বিস্তৃত পরিচয়-জ্ৰাপক তথ্যের 
অধিকারী হয়েছি। কাজী আবদুল মাঞ্নান তাঁর “আধুনিক বাঙলা 
সাহিতেঃ মুসলিম সাধনা; ২ গ্রস্থটতে “রত্ববতী” সম্পরকে তথ্যগর্ত আলো- 
চনার স্বত্রপাত করেছেন । আনিসুজ্জামান তর বিখ্যাত গবেষণা গ্রশ্থ 
“মুনলিম মানস ও বাংল সাহিত্য”*-এ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের 
উপহার দিয়েছেন। সর্বশেষ মোহাম্মদ আবদূল আউয়াল “রত্ববতী, গ্রন্থট 
পুনঃপ্রকাশেন৪ ব্যবস্থা করে আমাদের রুতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। এদের 


শপ ৪০৭ আপ পল সপ পপ পাপ পাদ পা পাপ 


১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও ?নয়দ আলী. আহসান, "বাংলা সাহিত্যেব ইতিব্ভ্ত' ৩য 
সংস্করণ, ১৯৬৮ পৃঃ ৭৫ | 


২। ডঃ কাদ্ধী আবদুল মান্নান, “আধুনিক বাংল। শাহিতেয মুসলিম "ধন, 
পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্কবণ, ১৯৬৯ : রত্ববতী লম্পকিতি আলোচনা-১৩৮ একে ১৪৬ 
পৃঃ দ্রষ্টব্য । 

৩। ডঃ আনিস্জজামান, “মুদলিম মানস ও বাংল। সাহিত্য প্রথন সং ১৯৬৪; 
রত্ববতী সম্পকিত আলোচনা ২২২-২৩ পৃঃ ভ্রষ্টব্য। 

৪ | মীর মোশাররফ হোসেন, “রত্ববতী' মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত নতুন 
সংস্করণ । 


৬৩ 


মধ্যে “রত্ববতী'র সামগ্রিক পরিচয় ও বাঙলা গদ্যের মুসলিম সাধনায় 
এর তাৎপর্য সম্পর্কে একমাত্র কাজী সাহেবই পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়াস 
পেয়েছেন। আনিম্ুজ্জামন সাহেব বিষয়-পরিচয়-সহ এর সংক্ষিপ্ত 
মূল্যায়নের চেষ্ট। পেয়েছেন। মোহন্্দ আবদুল আউয়ালও এক্ষেত্রে নিজস্ব 
কিছু বক্তব্য রেখেছেন । আমাদের বিবেচনায় এ'র। প্রত্যেকেই 'রত্ববতী, 
সম্পকে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে সাহায্য করলেও, গ্রস্থাট 
সম্পকে” প্রাপ্ত সকল তথ্যের সম্ধাবহার করে এর সম্পকে” জুষঠুবিচার 
ভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে ততটা মনোযোগী হননি । িত্ববতী: 
সম্পকে” নতুন করে আলোচনার প্রচেষ্টা তাই অবাস্তপ্ন বলে বিবেচিত হবে 
না৷ বলে মনে করি। তবে এ আলোচন। অগ্রপথিকদের বক্তব্যকে পূর্ণ- 
স্বীকৃতি দিয়েই কেবল চলতে পারে, তা স্বীকার্ধ। তাই আমর প্রথমে 
'রত্ববতীঃ সম্পর্কে বিভিম গবেষকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে, সে সম্পর্কে 
আমাদের মতামত প্রকাশ করব এবং পরিশেষে আমাদের নিজন্য বক্তব্য 
রাখব | 

প্রথমেই গ্রন্থটি সম্পকে কাজী আবদুল মামান সাহেবে॥ বক্তব্য বিশ্লেষণ 
করে দেখা য।ক। মান্নান সাহেব তার আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে 
মুসলিম সাধন।” পুস্তকে “রত্ববতী সম্পকে” আলোচনার স্ুত্রপাত করেছেন, 
এই বলে, 


“১৮৬৯ শ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত মীর মশার রফ হোসেনেন প্রথম ০ 
'ত্রবতী'কে নিয়েই আধুনিক মুসলমান সাহিতি)কদের সম্পুর্ণ গদ্যে 
রচিত গরসাহিতোর স্মত্রপাত হয় । লেখক অবশ্য গ্রস্থাটকে 'কে।ঠ- 
কাবহ উপন্যাস” বলে আখ্যায়িত করেছেন ।”৫ 


তারপর তিনি বইটির মুদ্রণ দংক্রান্ত প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন 
এবং তার সমর্থনে বত্ববতী"র প্রথম সংস্করণেন প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার একটি মুদ্রিত 
প্রতিলিপি উপস্থাপিত করেছেন। ত।” থেকে আমরা জানতে পারি, বইটি 


৫। ডঃ কাজী আবদুল মান্লান, “আধুনিক বাংল। সাহিত্যে মুসলিম সাধন।', 
পৃঃ ১৩৮। 


৬৪ 


কলকাতার ১৪৯ নং মাণিকতলা স্ট্রীটস্ব “নৃতন বাঙ্গল! যস্ত্র' নামক 
মুদ্রণালয় থেকে সংবৎ ১৯২৬-_এ প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদে লেখকের নাম 
শ্রী মীর মোশারমফ হোসেন” রূপে মুদ্রিত হয়েছিল । শুধু তাই' নয়, 
্রশ্থটির পচনা-প্রকৃতি দ্যোতক এই শ্লোকটি তাতে উৎকীর্ণ দেখতে পাই £ 


'গীাথিয়। কল্পন। অত্রে নব গঞ্পহার | 
সঁপিলাম বন্ধুগলে, নব উপহার || 


এ ছাড়া মুদ্রণের তারিখ সম্পর্কে লেখকের “বিজ্ঞাপন? থেকে অতিরিক্ত 
তথ্য হিসেবে মান্নান সাহেব “৩০শে শ্রাবণ, ১২৭৬, দিনটির কথাও উল্লেখ 
কগেছেন। বইটর কলেবর সম্পর্কেও তিনি প্রামাণ্য তথ্য যুগিয়েছেন। 
অতঃপর তিনি দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত ৬১ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র কলেবর এই পুস্তকের 
কাহিনী অংশের স্বত্র নির্দেশ করে কিছুট। বিস্তৃতভাবে, কোথাও বা “রত্বা- 
বতী? গ্রন্থেম মূল রচনার অংশ বিশেষ, কোথাও বা নিজস্ব বর্ণনস্তত্রেব 
সাহায্যে কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন । বলা বাহুল্য মান্সান সাহেব তাতি 
সুচারূপে একাজ সম্পন্ন করেছেন । এরপর গ্রস্থবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে কাজী 
সাহেব সঙ্গতভাবেই এর ভূমিকারপে লিখিত “বিজ্ঞাপন অংশ উদ্ধত 
করেছেন । আমাদের বর্তমান আলোচন। প্রসঙ্গে অরুরী বিধায় আমপাও 
এখানে তা উদ্ধত করছি ঃ 


“ঝত্ববতী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচাস্িতি হইল । একটি কৌতুকাবহ 
গল্প অবলম্বন কগির1 ইহার রচনাকার্য সম্পনন করা হইয়াছে । ইহা? 
কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে । আজকাল অনেকানেক "বিজ্ঞ 
গ্রন্থকার অনুবাদের পন্মপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিনা 
করিয়াছেন । আমি নে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এ গল্পটি 
কল্পনা করিয়াছি । ভাষা সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদুর পারিয়াছি। 
সামঞ্জন্ত রাখিতে ত্রুটি কগি নাই । কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইলাম 
বলিতে পারি না । গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়! 
এই আমার প্রথম উদ্যম । অতএব ইহার মধ্যে শত শত দোষ 
বিদ্যমান থাক। সম্ভব । ভরস করি গুণজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সে 


৩ 


ক্রটি ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে সকলে এক একবার ইহার আদেঠাপাস্ত 
পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার শ্রম সফল হয়।”৬ 


ভূমিকার এ বক্তব্য থেকে যে জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা" হল এক”' 
বিত্ববতী? সন্দেহাতীতভাবে মীর সাহেবের প্রথম গ্রন্থ । দুইঃ তিনি সমসাময়িক 
“অনেকানেক? সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারের শ্যায় অনুবাদের পক্ষপাতী না হয়ে আপন 
স্বাধীন কল্পনাগ্ডণে এর গল্লাট ভাষাসঙ্গতি ও নিয়মবন্ধ রক্ষা করে রচন। 
করেছেন । মান্নান সাহেব 'পত্ববতী”র ভূমিকার এ বক্তব্যে প্রভাবান্বিত 
হয়ে অনুমান করেছেন যে 'রত্ববতী” প্রকাশের পু পর্যন্ত সাধুভাষায় লিখিত 
বাংল। গদ্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “বেতাল পঞ্চবিংশতি' 
[১৮৪৭], শকুস্তল।” [১৮৫৪], “সীতার বনবাস' [১৮৬০], তারাশঙ্কর 
তর্করত্ের 'কাদন্বরী [১৮৬৩] ইত্যাদি গ্রন্থ যেহেতু অনুবাদমূলক ছিল এবং 
যেহেতু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এতিহাসিক উপন্তাস (১৮৫৭) এবং বঞ্ছিম- 
চন্দ্রের “দুর্গেশনন্দিনী” (১৮৬৫) বিদেশী গ্রস্থের অনুসরণে রচিত হ়ছিল, 
তাই “সম্ভবত এ সব গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই” মোশাররফ হোসেন, “তার 
প্রথম রচনাটিকে মৌলিক কঙ্পনায় দীড় করাতে চেয়েছেন |”) মোশাররফের 
এ-মনোভঙ্গীর অগ্ঠতর কারণ নির্দেশ করে মান্নান সাহেব বলেছেন, “ত; 
ছাড়! তার শিক্ষা এবং পঞিবেশের যে পরিচয় পাওয়। যায়ঃ তাতে সংস্ক,ত 
বা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে গল্প রচনা কর। তার পক্ষে সম্ভব ছিল মনে হর 
ন।।৮৮ মানান সাহেবের যুক্তি অনুসপ্নণ করে এ সিদ্ধান্তেই আমর। পৌঁছুতে 
বাধ্য যে মীর সাহেব দুটি কারণে মৌলিক কর্পনার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছি .ন, 
এক, তিনি অনুবাদে পক্ষপাতী ছিলেন না। যেহেতু তার আগেই অন্দে 
গ্রন্থকার সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটয়। করে ফেলেছেন । দুই, সং+ত 
বা ইংরেজী বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পতা ও তার সমাজ প্রতিবেশের ভি শার 
জন্টে তার পক্ষে ভিএ্ভাষার সম্পদাশ্রয়ে গল্প রচন। সম্ভব ছিল না। 


৬। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুলিম সাধনা”, 


পৃঃ ১৪৩-৪৪ । 
৭ | এ এ পৃঃ ১৪৪। 
৮। এ এ ত্র 


৬৬ 


'রত্ববতী' গ্রস্থের কাহিনী নির্মাণে মোশারফ হোসেনের মৌলিকতা প্রতিপন্ন 
করার পক্ষে এ সব যুক্তি যে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তা মান্নান সাহেব 
প্রায় পরমুহর্তেই যেন নিজেস অজ্ঞাতেই, স্বীকার করে নিয়েছেন যখন নিজ 
যুক্তিধারা৷ অনুরণ করে তিনি বলেন, “ফলে, দেশে প্রচলিত কাহিনীকে 
আশ্রয় করেই রত্ববতীর গল্প স্থাষ্ট হয়েছে+”৯ মান্নান সাহেবের সমগ্র যুক্তি- 
ধারার নির্গলিত অর্থ দাড়াল এই যে অনুবাদ কর্মে বাস্তব কারণেই তার 
মনে অনীহ। জেগেছিল, তা ছাড়া তিনি ভিন্ন ভাষ। ও সাহিত্যির সঙ্গে বড় 
একট। পগিচিত ছিলেন না। তাই ভিন্নভাষা ও সাহিত্যের দ্বারস্থ না হয়ে 
তিনি দেশজ রূপকথার ভাণ্ডার থেকে গঞ্গের উপাদান সংগ্রহ করে যথাসাধ্য 
নিজ কল্পনাবলে “রত্রবতী"র কাহিনী নিমাণ করেছেন । 


কিন্ত আমাদের প্রশ্ন, “রত্ববতী"র কাহিনীকে দেশজ গগ্পভাগ্ডার থেকে 
গৃহীত উপাদান সহখোগে স্ষ্টি করা হয়েছে বলার পরও কি এগ মৌলিকতার 
দাবী অক্ষুণ থাকে? থাকলে, এ শৌলিকতা কি ধরণের তা অবশ্ঠহ 
ব্যাখার অপেক্ষ। রাখে । মানান সাহেব তা করেননি । আসলে বে যুক্তি 
পরম্পরায় তিনি মে।লিকতার দাবী প্রতিপন্ন কমতে চেয়েছেন সেগুলে। কিছুটা 
যে পস্পনবিনোধু। তা মানান সাহেব খেয়াল করেননি । ইংরেজী ও সংস্কত 
বিদ্যার সঙ্গে পণ্চিয়ের স্বপ্লত। হেতু যেখানে ভিন্নভাষার ব্ুসভাগ্ডার থেকে 
উপকরণ নিয়ে গঙ্গরচনাপ্ ক্ষমত। মীর সাহেবের ছিল না, তখন ইচ্ছা 
থাকলেও তিনি অনুবাদ কম্নে সার্কত। অর্জন করতে পারতেন না। এরূপ 
সিদ্ধান্ত কেহ গ্রহণ করলে তাকে কি দোষ দেওয়া চলে? তারপর অনুবাদের 
পক্ষপাতী হওয়া ন। হওয়ার প্রশ্নটিও এখানে অবান্তর, কারণ মোশাররফের 
গল্পের কাহিনী যখন দেশে প্রচলিত কাহিনীর আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে বলে 
স্বীকার কখ। হয়েছে, তখন তিনিও তো! অনুবাদকে্ মত কিছুটা পঞ্নিও- 
শীল হয়ে পড়েছেন। সেযাই হোক, রত্ববতী গ্রাম রাপকথাগ পযাঠাণে 
বাধা সাধুভাবায় রচিত একটি আখ্যায়িক। মাত্রঃ কোন মে।লিক কল্পনার 
ফসল নয় বলেই আমাদের মনে হয় । তবে এ কথা মেনে নিতে কোন 
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৯। ডঃ কাঞ্জী আবদুল মান্নান, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসল্মি সাধনা, 
পু) ১৪৪। 


৬৭ 


আপত্তি থাকতে পারে না যে গল্পের ঘটনা, অবস্থ। ও চরিত্রগুলোকে তিনি 
কিছুটা স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন । এটা যে কোন 
নিপুণ গল্পকথকই পুরাতন গল্প বলার সময় করে থাকেন । 


এমন একটি দেশজ গল্পকা হিনীর বলয়াশ্রয়ী রচনার পক্ষে মৌলিক কপ্পনার 
দাবী উত্থাপন করে কাজী সাহেব যখন বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ব, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মৌলিকত্ব সম্পর্কে কথা 
তোলেন, তখন আমনা একটু বিস্মর বোধ না করে পারিনা । সত্যবটে 
বিদ্যাসাগর ও তাগ্াশক্কণ্ তকনত্র সংস্কৃত, ইংরেজী ইত্যাদি ভায। থেকে 
অনুবাদের পথকে শ্রেয় করেছিলেন (যদিও বিদ্যাসাগরের কোন বচনাই 
যথাথ অনুবাদ নয়, মূলাশ্রমী গদ্য আখঢারিক। মাত্র ), কিন্তু ভুদেব অথবা 
বন্কিমটন্দ্র সম্পর্কে সে অভিযোগ অচল । তীাত্র। দেশী-বিদেশী ভাষা, 
সাহিত্য, ইতিহাস পঠন-পাঠন লব্ধ জ্ঞানকে সাথকভাবে নিজেদের স্থষ্ট কর্মে 
প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র । মীর সাহেব শিল্পচেতনায় তাদের সমানধর্মা 
ছিলেন না। বাস্তব কারণেই এরূপ হতে পারেননি । মীর সাহেবেব কৃতিত্ব 
এখানে যে শিক্ষা-দীক্ষার সীমাবদ্ধতা, সমাজ-প্রতিবেশের বিরূপতা সত্তেও 
তিনিই প্রথম মুসলমান লেখক যিনি ব্যর্থতা ভয়ে হতোদ্যম না হয়ে অতি 
উত্তম সাধু গদ্যভঙ্গীতে একটি স্ুন্দম রূপকথ।-জাতীয় কাহিনী রচনা করে 
লেখক জীবনের প্রায় সুচনাতেই আুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ 
হয়েছিলেন। রত্রবতী” গ্রন্থের ভূমিকায় শোশাররফ হোসেন তার প্রথম 
সাহিত্যিক প্রয়াস সম্পর্কে যে সঞ্ল বক্তব) রেখেছিলেন তা নিয়ে তাই এত 
বিভ্রান্তি স্থষ্টির অবকাশ ছিল ন।। আমাদের বিবেচনায় “বত্ববতী'র লেখকের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেরেছে এতে অনুষ্থত বিশুদ্ধ সাধু গদ্য-ভাষাভঙ্গীতে বর্ণনীয় 
বিষয়ের মৌলিকতায় নয় । 

ধত্রবতী”র কাহিনী পরিকল্পনায় মৌলিকত্বের প্রশ্নটি তুলে মামান সাহেব 
নিজে যেমন বিচার-বিভ্রান্তিত্র সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি আগ এক কিন্রান্তির 


দিকে পাঠকদের ঠেলে দিয়েছেন, যখন এর আঙ্গিক ও বিষয় প্রকৃতি সম্পর্কে 
বক্তব্য রাখতে দিয়ে তিনি বলেন, 


৩৮ 


আধুনিক উপন্যা বলতে আমর। ঘ। বৃঝি “রত্ববতী? তা নয়। এতে 
রূপকথার কাহিনী জাতীয় একটি গল্প বলা হয়েছে । তবে, এর মধ্যে 
লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসার হয়তো কিছু প্রতিফলন ঘটেছে ।১* 


রিত্ববতী' রূপকথ। জাতীয় পচন, একটা তো পূর্বেই একাধিকবার 
বলেছেন । আর কেউ থে একে “আধুনিক উপন্তাস" বলে দাবী কগেছেন, তা 
আমাদের জানা নেই । তাহলে এরকম প্রতিবাদমূলক উক্তির অবকাশ 
কোথায়? আশ্চর্ষের বিখয়, সে অবকাশ নেই স্বীকার করেও তিনি পরমুহ্র্তেই 
এগ মধ্যে লেখকের জীবন-জিজ্ঞানাশ প্রতিফলন ঘটেছে বলে একটি দ্বিধাথিত 
মন্তব্য বোগ কমেছেন। পেহ্রবতী'র মত নিছক রূপকথ। জাতীর গ্রন্থে 
অন্ঠান্ঠ বূপকথার মতোই নীতি শিক্ষ। ব। উপদেশ দ/নেতর একটা অনতিলক্ষ) 
প্রয়াস হয়তে। লক্ষ্য করা ঘায়। কিন্তু তাই বলে রূপকথার মধ্যে একুশ 
বনু বর়ঙ্ক নবীন লেখকের জীবন জিজ্ৰাসার প্রতিফলন লক্ষ্য করার প্রচে্ছ। 
নিতান্তই অসঙ্গত ও হাস্যকর বলে বোধ হয়। অথচ মাগান সাহেব 
দৃরীন্বয়ী কল্পনার আশ্ররে এই অতি অসঙ্গত, উদ্ভট ধারণাটিকে বিশ্বাসযোগ্য 
করে তোলার জগ্তে কি প্রাণপণ ঠেষ্ঠাই ন। করেছেন !১১ তিনি আলোচঢন। 
শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, রূপকথাস নায়ক “সুকুমার ও সুমন্তে্ বিতর্কের মধ্যে 
তরুণ শিল্পী হতো তার আত্মজিজ্ঞাসার জবাব খুজেছেন !,,১২ অহেতুক 
নতুন কথ। বলার এ-প্রয়াস পরিহার করলে লেখক নিজের উপর যথেষ্ট 
বিচার করতে পাসতেন বলেই আমরা মনে করি ! তবু মনে প্রশ্ন জাগে 
'রত্্রবতী'র পও্ডত-সগালো৮ন এমন মানাত্বক বিভ্রান্তিম শিকার হলেন 
কেমন করে । তবে কি তিনি “রত্ববতী'গ প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় নামেও সঙ্গে যু 
“কৌতুকাবহ উগগ্ঠাল* আ্ধাট দেখে চিন্তাদ্বেধে পড়ে নিজের জন্য এ 
বিড়ম্বনা ডেকে এনেছেন? হয়তো তাই, হয়ঠো নয় । 


৮ | পপ স্পা শশী শীশিশা প্স্শ শীািসীতী 


১০। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, “আধুনিক বাংলা সাছিত্যে মুসাল্ম সাধনা, 


পৃঃ ১৪৫। 
১১। এ এ গে 
১২ । এ এ এ 


৫৯ 


মান্নান সাহেব 'রত্ববতী”র ভাষা-প্রসঙ্গে বলেছেন, “বইটিতে ভাষার যে 
নিদর্শন পাওয়া যায় তা বিদ্যাসাগর প্রবতিত ভাষা? 1১৩ এমত মোটামুটি 
গ্রহণযোগ্য । তবে ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিমের কাছে মোশাররফের খণের 
অসন্তাব্যতা সম্পর্কে লেখকের ঘৃক্তিও যথার্থ বলে মনে হয় ন৷। মোশাররফ 
হোসেন তীপ শিল্পীজীবনের কোন পর্বে আদৌ বঙ্ষিম প্রভাব মুক্ত ছিলেন 
কি ন।, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে । বঙ্কিম ও মোশাররফ 
হোসেনের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ধার! আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য 
গ্রহণযোগ্য হলেও, দুই অসমপ্রতিভার তুলনা অনেকটাই তাৎপর্যহীন বলে 
মনে হয়। সেযাই হোক, বাঙল। গদ্যের সমকালীন বিকাশধারার দিকে 
লক্ষ্য দেখে মান্নান সাহেব, মীর মোশাররফ হোসেনের জন্য যে কৃতিত্ব 
দাবী করেছেন, ত। অবশ্যই গ্রহণযোগ্য । তার মতে প্রথম গ্রন্থেই মীর সাহেব 
“বলিষ্ঠ এবং জুললিত ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, । তার পুর্বে 
কোন মুসলমান গদ্য লেখক ভাষার এ শিল্পসম্মত বূপ তৈরীতে সা খকও। 
লাভ কেন নি। সঙ্গতভাবেই তাকে তাই বাংল। গদে/র প্রথম মুসলমান 
গদ্যশিল্পী বলে আখ্যায়িত গা যায় । শুধু তাই শর, পিত্রবভী” গ্রন্থে মীর 
সাহেব সাধু গণ্য ভাষায় সাহিত) প্চনার্ যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা 
আধুনিক বাংলা গদ্যের মুসলমান শিল্পীদের দিক নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ত 
করেছে, তা মানতেই হয়। তবে আলোচনার উপসংহারে তিনি “রত্তবতী? 
গ্রন্থের গঞ্প কথন ভঙ্গীৰ পক্ষে আধুনিকতার যে দাবী করেছেন, ত। স্পষ্ট 
ব্যাখ্যার দাবী রাখে । আব িত্রবতী'র কোন কোন চরিত্রে নিজস্ব বেশিষ্ট্য 
ফুটে উঠেছে বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাও স্ুপ্রযুক্ত নয় বলেই আমরা 
মনে করি । 

'বত্ববতী” সম্পর্কে ডঃ আনিল্গক্জামানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা; অসম্পূর্ণ 
হলেও, নান কারণে মূল্যবান । ডঃ মামানের আলোচনার তুলনায় এটি 
যেমন স্বপ্প পরিসর তেমনি প্রায় সর্বপ্রকার বিচার-বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। এটিকে 
পূর্ববতাঁর পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র প্রকৃতির আলোচনারূপে গ্রহণ কর! 


১৩। ডঃ কাজী আবধুল মানান, “আধ নিক বংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা”, 
পৃঃ ১৪৫ । 


৬০ 


উচিত। বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ না ধরে আনিসুজ্জামান প্রথম 
থেকে আপন সমালোচক-চৈতন্থকে জাগ্রত রেখে গ্রস্থাটর সত্য মূল্য নিবপণের 
চেষ্টা পেয়েছেন । প্রথমেই রচন। হিসেবে “অকিঞ্চিংকর**১৪ রূপে নির্দেশ 
করে তিনি রূপকথ। জাতীয় এর উপাখ্যানের প্লঃ ও ভাষার দূবলতার কথ। 
উল্লেখ করেছেন । প্রসঙ্গতঃ রচনার অকিঞ্চিংকরত্ব প্রদর্শনের জন্যেই 
বোধ হয় অতি সংক্ষেপে এর কাহিনীর সারসংকলন করেছেন। 
কাহিনীতে পঁথির জগতের অতিপ্রাকৃতিক উপাদানের প্রাধান্য 
ও প্রভাবের কথ তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে নির্দেশ করেছেন । কিন্তু 
এক জায়গায় তিনিও মনে হয় বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। মান্নান 
সাহেবের ন্যায় তিনিও যখন “রত্ববতী'কে রূপকথ। জাতীয় উপাখ্যান 
বলে চিহ্নিত করেও মন্তব্য করেন, “নাম পত্রে? কৌতৃকাবহ উপন্যাস বলে 
বিজ্ঞাপিত হলেও উপন্যাসের লক্ষণ এতে নেই: অথবা “কাল ও স্থানগত 
পটভূমি বলেও এচনাটিতে কিছু পাই না_যা কিনা উপন্যাসের পক্ষে 
অপরিহার্ধ””১৫ তখন সেই বিভ্রান্তি পরিস্ক,ট হয়ে ওঠে । ডঃ মান্নানের 
ন্যায় তিনিও যে “রত্ববতী” নামের সঙ্গে যৃক্ত “কৌতুকাবহ উপগ্ঠাস” অভিধাটি 
দেখে বিভ্রান্ত হয়েই আলোচনায় অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণ৷ করেছেন, 
তা বুঝতে আশাদের কোন অতৃবিধাই হয় না । অথচ “রব্রবতী'র নামের 
সঙ্গে এ অভিধাটি অসঙ্গ৬ গরাবে প্রযুক্ত হয়েছে একথা আমর| বলতে পারি 
না। বহ্ববহগীর কাহিনীটি সত্যিই এক কোৌতুকাবহ উপন্যাস অর্থাৎ 
কল্পকাহিনী । যে অর্থে আরব্য রজনীর বিখ্যাত গল্পগুলে। “আরব্য উপন্যাস*- 
রূপে চিষ্কিত' সে অর্থেই বটে। তাছাড়া বপকথ। জাতীয় ব্রচনাকে 
উপগ্াাস-রূপে চিহ্নিত করার রেওয়ান্গ একালে না থাকলেও, অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতকে যে ছিল, তা প্রমাণ অপ্রতুল নয় । তাই আমাদের বিবে- 
চনায় “গত্রবতী? গ্রন্থের চাতরিত্র্য বিচারে এ বিভ্রান্তি অনিবার্ধ ছিল না। 
“রত্ববতী+ ডঃ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের সমালোচন। মুলক বওব্য প্রারশঃই 
স্তসঙ্গত তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু এর ভাষা বিচারে, মনে হয়, প্রেক্ষিত 
নন ৪। ডঃ কাজী আবধুল মান্নান, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুপলিম সাধনা”, 


পঃ ১৪৫ । 
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চেতনার অভাবে তিনি কিছুটা ভ্রান্তির পরিচয় দিনেছেন। তিনি আলোচনার 
প্রায় গোড়াতেই লেখার ভাষাকে “দূর্বল” বলে নির্দেশ করেছেন। পরে 
রঢনা রীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পে এতে তৎসম শব্দের আধিক্যের কথ উল্লেখ 
করেছেন । আমরা এই শেষোক্ত উক্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করছি 
এবং তার সমর্থনে পাঠকের অবগতির জগ্ত আনিনুজ্জামান সাহেবের 
প্রদত্ত উদাহরণটিই এখানে তুলে দিস্ডি £ 


“একদ। প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত বপনাবত 
হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ কঠ্তেছেন, এমন সময় রাজনন্দন 
ও মন্ত্রিতনয় অত্যৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূঘিত হইয়া প্রদোষকালে বাষু 
সেবন করিতে বহির্গত হইলেন ১৬ 
এতে তৎসম শদের আধিক্য ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । এবং 
এ-ভাধাভঙ্গী যে “সাগমী গদ্যভঙ্গী অনুসনণের ফল তাও বুঝতে কষ্ট হয় না । 
এ ভাষা আমাদের প্রাত/হিক জীবনে ব্যবহৃত সরল অনাড়ম্বর ভাষা থেকে 
যে অনেক দূরের বন্ধ তাও স্বীকার্য । কিন্ত একে দুর্বল বলি কোন যু্তে? 
কৃত্রিমতাপ অপবাদ যদি একে দিই, তাহলে বঙ্গতে হয়, বাঙলা সাধু গদ্য 
ভাষাটাই তো কৃত্রিম । সাহিতে। এ-ীতির 'আবিহ!বকে এককালে স্বাগত 
জানান হয়েছিল এবং ত। যথেষ্ট ফলপ্রস্$ও হযেছিল। সবপ্রকার আড়ষ্টতা 
মুক্ত ও প্রসাদণ্ডণ সম্পন্ন হয়ে বিদ্যাসাগরের হাতে এ-গার্দযভঙ্গী এমন একটা 
নমনীরতা লাভ করেছিল যাতে পরতাঁক্লের শিক্পীর। ক্রমাগত পরিমার্জন 
ও পরিশীলনের মধ্য দিয়ে একে প্রায় সর্জনগ্রাহ্য ভাবপ্রকাশক্ষম একটি 
বাহনে বূপান্তগিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । মোশাররফ হোসেন বাঙল। 
সাধু গদ'এীতির মহিমমর বিকাশের শ্ুচনাশপবে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ইত্যাদির 
কনিষ্ঠ সমপ!ময়িক রূপে আবিভতত হয়েছিলেন। যে কালে মুসলমান 
সমাজে সাধু বাংল৷ গদ্যের কথাতো দূরের কথা বিশুদ্ধ বাংল। ভাষার চর্চাই 
প্রায় গোঁণ হয়ে উঠেছিল, সেকালে আধুশিক উচ্চশিক্ষার স্থযোণ: থেকে 
বঞ্চিত, মীর মোশাররফ হোসেন সাধু গদ্যভাষায় তীর প্রথম গ্রন্থ রচনা 
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করে যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা সামান্ত কৃতিত্ব নয় । মোশাররফের 
সেই কৃতিত্ব সমকালীন সুধীসমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার 
'রত্ববতী+ গ্রন্থের বিষয়বস্ত যতই অকিঞ্জিখ্কির মনে হোক না৷ কেন, এর 
ভাষাভঙ্গী সর্বত্র বিশৃদ্ধিতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিল । “রত্ববতী'র সমকালীন 
অন্তান্য গ্রস্থের ভাষাভঙ্গীর তুলনায় এর ভাষাকে তো নিশ্রভ মনে হয় 
না! এ ভাষাভঙ্গীতে স্বকীয়তার পয়িবঠে অনুবর্তনেক্ধ ছান্প স্পষ্ট, সন্দেহ 
নেই। কিন্ত নবীন লেখকেন প্রাথমিক রচনা হিসাবে বিচার করলে এ- 
ভাষাভঙ্গীকে কোন মতে দুর্বল বল! চলবে না । আন মোশাররফ হোসেনও 
এই গদ্যভঙ্গীকে আকড়ে থাকেন নি চিসকাল । প্রতিভার ক্রম বিকাশ ও 
নিরস্তর অনুশীলন পরিশীলনের ফলে তার গদ্যভঙ্গীও স্বাভাবিক বিকাশের 
পথে আত্মমহিমার সন্ধান খুঁজে পেয়েঃছল পরবতীকালে। তাই 
'বত্ববতী* ভাষা সম্পর্কে আনিস্জ্জাম।নের প্রাথমিক মন্তব্য প্রেক্ষিত 
চেতন।-বিরহিত. ও অধথার্থ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য । 

আনিস্জ্জামান সমকালীন “ক্যালকাটা রিভিউ”-পত্রিকায় রত্রবীর একটি 
সমালোচন। প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সে আলোচনা 
থেকে কোন উদ্ধতি ন। দিলেও, তিনি জানিয়েছেন যে “সমালোচক বইটির 
প্রশংসা করেন নি, শে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কোন হিন্দু লেখক 
মুসলমানের ছপ্মনামে এটি রচন। করেছেন ।১৭ অতঃপর তিনি মন্তব্য 
কপ্পেছেন, “সমালোচনা মূল বভ্তব্যেপ পঙ্গে একমত হলেও শেষ বাক্যে 
এসে চমক না লেগে পারে না। ১৮ মুসলমান মী মোশারএ্রফ হোসেনের 
রচনাকে কোন আত্মগোপনকানী হিন্বু-লেখকের এচনা মনে করার এই হিদ্দু- 
মানসিকতার মূল নির্দেশ করতে শিয়ে আণিগ্গ্জামান যথার্থ বলেছেন ৪ 
“তখনো-যাকে বল। হয়, সাধু বাংলা ভাষা-_সেই ভাষায় বাফালী মুসলমান 
লেখকেরা বিশেষ আগ্মপ্রকাশ কে নি বলে একেত্রে তাদের প্রবেশ ছিল 
অপ্রত্যাশিত। তাই মোশাররক হোপেল নামের অন্তরালে হিন্মু লেখক 
আত্মগোপন করে আছেন বলে ধরবে নেওর। হল । এ মনোভাবে4 অপনোদন 
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করতে মোশাররফ হোসেন সমর্থ হয়েছিলেন-বাংল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার 
এ-কীতি নগন্য নয় ।৮১৯ বস্তুত বাঙল। গদ্যের মুসলিম সাধনার ইতিহাসে 
'রত্ববতী” নানা কারণেই একটি স্মরণীয় গ্রন্থ । “ক্যালকাটা রিভিউ'র 
সমালোচনায় গ্রন্থটির গুণের বিশেষ স্বীকৃতি না থাকলেও, পরোক্ষে 
এর ভাষা-সম্পর্কে প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 


সমকালীন সমালোচনায় মুসলমান লেখকের বিশৃদ্ধ বাঙলায় গ্রন্থ রচনার 
ক্ষমতায় অনাস্থার ভাব প্রকাশ পেলেও, যখনহ কোন মুনলিন রচিত গ্রস্থের 
ভাষাগত সার্থকতা নজরে এসেছে, হিন্ফুরচনার সঙ্গে তুলনা করে তার 
উচ্চপ্রশংসা করতেও অবশ্য সমালোচকের বাধেনি। “রন্লবতী'র এরূপ 
উচ্চ প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। দুঃখের বিষয় একালের 
'রত্ববতী”র সমালোচকগণ সে-সম্পর্কে অবহিত নন! যদি হতেন, তা৷ 
হলে তারা দেখতে পেতেন, রত্ববতীর সমালোচনায় তাদের পূবস্থরী 
কিরূপ নিভূল প্রেক্ষিতে ঢেতন। ও রসজ্ঞানের পর্চির দিয়েছিলেন । 
সামান্যতম অবান্তর কথ। না বলে, “রত্রবণী? গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্ত ও 
রচনাওগ্গী সম্পর্কে যে সমালোচনা-নূলক বক্তব্য অন্তত একজন সমালোচক 
পেশ করেছিলেন, আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, তা আও সকল 
বিচারের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে বলে মনে হর । আম বিগত শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মানি পত্রের পৃষ্ঠায় সবপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বাঙল। গ্রন্থ সমালোচনার 
উদ্যোন্।, বিখ্যাত “বিবিধার্থ সংগ্রহ”২* ও বহশ্যসন্দত'২১ সম্পাদক 
রাজেন্দলাল মিত্রের কথ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কণতে পারি । রাজেন্দ্রলাল 
১৯৯৭ সংবৎ (১৮৭০ শ্রীঃ ) এর “রহস্যসন্দ' পজের &ম পরের, 


১৯। ডঃ আনিসুজ্জামান, “মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য পৃঃ ২২২-২৩। 

২০1। ১৮১ সালে ভাণাকূলার লিট।বেচাৰ সোসাইটিব অথানুকুল্যে প্রকাশিত, 
বাজেজলাল মিত্র সম্পাদিত মাঞিক পত্র “বিবিধার্থ শংগ্রহ' | পত্রিকাটি অনিয়মিত 
প্রকাশে মধ্য মিযে ১৮৫৯ খীস্টাব্দ পযস্ত চালু ছিল। 

২১। ১৮৬৩ সালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে" গভাব পৃবণাথ্থ ক্যান কা» স্কুল সোসাইটি 
ও ভার্ণাক্লাব লিটারেচাব সোসাইটির আগুকৃল্যে বাজেন্রলালের সম্পাদনায় গহস্যসন্দর্ত 
নাষে মাসিক পত্রটির প্রকাশন। শুরু হয় । এটিও অনিয়মিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে ১৮৭৪ 
সাল পর্যস্ত চালু ছিল। 


৬৪ 


৪ খণ্য্পপে নির্দেতিত সংখ্যায় 'রত্ববতী। গ্রন্থের ধে সমালোচন। প্রকাশ 
করেছিলেন তার প্রতি আমরা পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 'রহস্ষ- 
সঙ্দর্ভ' আজ দুশ্্রাপ্য ; অনেকেরই হরতো৷ তা' পড়ে দেখার সৌভাগ্য 
কোনকালেই হবে না। তাই আমর! পাঠকের অবগতির জন্ত নাতিদীর্ঘ 
সেই আলোচনার সবটাই সামনে তুলে ধরছি ঃ “রত্ববতী। কৌতুকাবহ্‌ 
উপন্যাস । শ্রী মীর মসারফ হোসেন প্রণীত । এই ক্ষুদ্র পুশ্তকখানিও 
সমাদরের যোগ্য । ইহা একজন কৃতবিদ্য মুসলমান হার রচিত, অথচ 
ইহার রচনা কোন সংস্কত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অতুযক্তি হয় 
না। ফলে আমাদিগের বোধ ছিল মুসলমানের। বাঙ্গাল! লিখিতে পারেন 
না, এবং তাহার প্রমাণার্থে 


পিহেলাতে বেছমেল্লা শুরু করি নামে আল্লাহ 
সে নাম হেপ্ত শুন ২ ভাই । 

আমেল ফাজেল তারে এরবিতে তরজম৷ করে, 
মুর্খ লোকে তাহা বোঝে নাই । 

শুন ভাই বেয়াদরি একারণ বাঙ্গাল। করি, 
লেখি আমি বুঝিবার তরে ।+” 


ইত্যাদি “ইবলিস নামা”্র ত্রিপদী মনে হইত । শ্রীযুক্ত মীর সাহেব 
সেই বোধের একেবারে নিরাকরণ করিয়াছেন । কি বর্ণশদ্ধি, কি ব্যাকরণ, 
কি রচনাকুশলত।, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে ; উহার নাম 
পত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রছ্থানি সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালী হিন্দু বারা বিরচিত বলিয়। স্বীকার করিতাম 1 বিশেষ আশ্চর্ষের কথা 
এই যে গ্রন্থে বর্ণবিন্তাসে সুসাধূ সংস্কত শবের কুত্রাপি ভ্রম হয় নাই, অথচ 
্রন্কারের আপন নামটি বাঙ্গালায় পরিশুদ্ধ লিখিতে পারেন নাই । ধীহার। 
পারশ্ত ও আরব্য ভাষা জ্ঞাত আছেন তাহারা স্বীকার করিবেন যে 
মসারফ হোসেনের পরিবর্তে মুসরফ ছসেন লিখিলে শুন্ধ মুসলমানী 
উচ্চারণের রক্ষা হইত । 


৬৫ 


সাহিতা সমীক্ষা-”& 


গে হাই। হউফ, গ্রগের রনা-বিহয়ে শ্ীযুজ মীয়সাহেয যোগ গ্রগংসনীয। 
উপন্তাস কথন বিহয়েও তিনি সেটক্প আদরণীয় । তাহার রচনায় কুত্রাপি 
ঈমংকারিতা নাই। “এক রাজার দুই শ্রী, দো আর সো” ইত্যাদি 
ঠাকুমার গল্পের অনুকরণে সরল ভাষায় সরল প্রথায় গুজরাটাধিপের পুত্র 
ও তদীয় মদ্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় উপলক্ষ করিয়া গ্রস্থের আরম্ত হইয়াছে । 
এক্ষপ রাজপুত্র ও মদ্্রিপুত্র যে কত শত সহত্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বর্ণন। 
করা ভার। পরস্ত আমাদিগের বোধে জগতের হিত সাধনার্থে রাজপুত্র 
মস্রিপুত্র প্রভৃতি ধনি-সম্ভানের৷ নিতান্ত অপদার্থ। তাহাদিগ-হারা ভূমগ্লের 
একাংশও মঙ্গল সাধিত হয় নাই, অতএব তাহার! পৃথিবীতে ন। থাকিলেও 
মল । পরস্ত গল্পের দেযাতকার্থে তাহাদের একটি বিশেষ গণ আছে, তাহা 
সহসা ওগ্ভত্র প্রাপ্ত হওয়া দ্র । নাটকেও নায়কতা সাধিতে তাহাদিগের 
তুল্য পাত্র আর নাই । বিশেষত বিবাহোন্মুখ ললনার পক্ষে রূপবঠ 
ধনবান সাহসী রাজপুত্রাপেক্ষা। কোন ব্যক্ি বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে? 
এই প্রযুক্তই আমরা কখন কখন রাজপুত্রাদির নাম সহ করিয়া থাকি, এবং 
সেই সহিফুতাগুণে শ্রী মীর সাহেবের গল্পহির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি । 
মীর সাহেব সঙ্বল্পলাবধি শেষ পর্যস্ত লোকপরম্পর। পিতামহী প্রদত্ত প্রথার 
অনুবতিতা রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাতে আদর্শানুরূপ ফল লাভ করিয়াছেন 
বলিতে হইবে । বাল্যকালের গঞ্পের শ্রবণে যেরূপ অনুরাগ ও ত্তি জন্মে 
তাহার গল্প পাঠেও সেইরূপ ঘটে। অনাঙ্গর বা ক্লেশ বা অনুরাগের লাঘব 
হয় না। ধীহারা আমাদিগের এ অভিমতে সম্মত না হন, তাহারা একখানি 
রথ ক্রয় করিয়। পরীক্ষা করিলে অনায়াসে আপন আপন নঞ্ানুরাগ হইতে 
বিমুক্ত হইবেন।” (পৃঃ ৯৫--৯) 
লক্ষ্য করার বিষয়, রাজেন্রলাল “রন্ুঘতী'র ভাষা ও রচনারীতিয় . 
প্রশংসা করেছেন । তবে 'লোকপরম্পর। পিতামহ প্রদত্ত প্রথার অনুবতিত! 
রক্ষা করে লেখক যে বূপকথা৷ জয় কাহিনী স্থ্টি করেছেন, তাতে কোন 
চমংকারিতা৷ খুঁজে পাননি । এতৎসত্তেও কথন-গুণে রূপকথা হিসাবে 
, মীরের গল্পটি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে বলে সমালোচক স্বীকার করেছেন। 
আসলে রাজপুত্র গক্িপূত্রাদির গল্প শ্রবণে রাজেন্রলালের মত বিদগ্ধ সমালো- 
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টের কোন উৎসাহ ছিল লা। তীর কাছে এই বইয়ের ধা ভাল লেগেছিল 
তাহচ্ছে এর সাধু গদ্যভাষাভঙ্গী, যা নাকি সমকালীন মুসলমান কোন 
লেখকের রচনায় প্রত্যাশা! করাই যেত না। বস্তত, রাজেন্্রলাল যে 'ইবলিস 
নামা' পঁ.থির ভাষার উল্লেখ করে সমকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের 
বাঙল। ভাষা-জ্বান সম্পর্কে অনাস্ব। প্রকাশ করেছিলেন, মুসলমান সমাজ 
তখনও সেই আরবী-ফার্সী-হিন্দী শব্দ-বহুল প্রায়শ শিল্পগ্রীহীন মিশ্রভাষা 
ভঙ্গীকেই আঁকড়েছিল, বাঙল। সাধুগদ্যের নতুন রাজপথে তখনও তাদের 
অসঙ্কোচ পদচারণ। শুরু হয়নি। মোশাররফ হোসেন সুললিত সাধু গদ্যে 
“রস্ববতী” রচনা করে সর্ধপ্রথম প্রমাণ করলেন সে মুসলমান লেখকও বিশৃহ্ধ 
গদেযে গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা রাখেন এবং তা কোন গুণেই হিম্দুপত্ডিত বলচিত 
পাদ্যের চেয়ে ন্যুন নাও হতে পারে। এখানেই মোশাররফের প্রধান 
কৃতিত্ব । তিনিপ্রথম আবির্ভাবেই নিজ রচনার গুণে হিন্ু-সমাজের কাছ 
থেকে মুসলমান লেখকের বাঙলা রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্র্ধ স্বীকৃতি 
আদায় করে নিয়েছিলেন। রাজেন্্রলালের “রড়বতী"'--সমালোচনায়ই 
প্রথম অকুণ্ঠভাবে সে-স্বীকৃতি বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, এ কথা ম্মর্তব্য। 


মোট কথা, “রত্ববতী'র সমালোচন৷ করতে গিয়ে রাজেন্রলাল প্রেক্ষিত- 
চেতনা রক্ষা করে যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রত্যেকটি যুক্তিসহ 


ও নির্ভ,ল রসজ্ঞানের পরিচায়ক । 

'ত্ববতী"র বর্ণনীয় বিষয় সমকালীন সাহিত্যরুচির বিচারে অকিঞ্কিংকর 
ছিল সন্দেহ নেই। কারণ সে-সময় রূপকথার কুয়াসাচ্ছন্ন জগত থেকে 
বাস্তব-সমাজের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরেছিল অনিবাধ্ভাবে ॥ “রত্ববতী"র 
লেখক তখনও সে পরিবর্তনের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেন 
নি। আধুনিক শিক্ষা-দ্রক্ষায় অনগ্রসর মুনলমান সমাজে আধুনিক জীবন- 
চেতনার উন্মেষ স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়েছিল । পুথির জগৎ থেকে 
একেবারে আধুনিক জীবনের চত্বরে প্রবেশ সম্ভব হয়নি । মোশাররফ হোসেন 
সাধু গদ্যে তার প্রথম প্রস্থ রচনা করতে গিয়ে রূপকথা জাতীয় আখ্যানভাগ 
আশ্রয় করে প্রাগ্রসর জীবন-চেতনার অভাবের পরিচয়ই দিয়েছেন ॥ 
তবে এট! তার শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ প্রতিবেশের কথ স্মরণ রাখলে স্বাভাবিক 
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ইলেই মনে হযে । এখানে সংক্ষেপে বলে রাখা যেত গারে যে সোশাযদক 
হোসেনের 'রত্ববতী' গকাশের দু'এক বছর আগে পর্বের লেখক আয়েন 
আলী িকদার “বিধবা বিলাস”২৯ নামে সাধুভাষায় গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত 
ভঙ্গীতে যে গ্রন্থট রচনা! করেছিলেন, তাও রূপকাহিনীর সগোত্র । এরা 
কেউ প্রথাবন্ধ গল্পের প্যাটার্নের আনুগত্য অস্বীকারের প্রয়াস পাননি ॥ তবু 
ভাষার নবতর প্রয়োগ-নিরীক্ষার কথা চিন্ত। করলে এ”রা যে শিল্প চেতনায় 
কিছুটা অগ্রগামিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা' স্বীকার করতে হয়। 

'রুত্ববতী'কে সঙ্গতভাবেই মুসলিম শিল্পী বিরচিত সাধু বাঙলা গদোর 
প্রথম সার্থক গ্রন্থ বলে মনে করাষায়। এর আগে আর কোন মুসলমান 
লেখকই বাংলা সাধু গদ্য ভাষায় এতট। সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেননি । 
আয়েন আলী শিকদারের “বিধবা-ব্লাস, কিছুটা পুর্গামী কষ্ট 
হলেও পুরোগুরি গদ্যে রচিত নয়; আর সে গদ্যও “রত্ববতী*র ভাষার 
ন্যায় আড়ষ্টতামুক্ত নয়৷ বস্তত “রত্ববতী+ বাঙল! গদ্যে মুসলিম সার্থকতার 
স্বর্ণসি' ড়ি রপেই দেখা দিয়েছিল । এ পিড়ি বেয়েই মীর মোশাররফ হোসেন 
বিষাদ-সিদ্ধু'র হর্ম্যচূড়ায় পৌঁছুতে পেরেছিলেন এবং অনুগার্মীদেরও উন্নত 
লক্ষ্যে পৌছুতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন । বাংলা গদ্যের মুসলিম সাধনার 
বিকাশ ধারায় 'রত্ববতী* তাই একটি দিক-নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত 
হতে বাধ্য ; কারণ 'বত্ববতী'র সরণি ধরেই একালের গদ্য-সাহিত্যে 
মুসলমানের প্রত্যয়দৃপ্ত আবির্ভাব ঘটেছে। 

আমরা! “রত্ববতী? সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের উপসংহার স্বরূপ এবার 

₹ক্ষেপে “ত্ববতী'র আখ্যানভাগ তুলে ধরছি এবং এতে অনুস্থত গদ্য" 

ভাষারীতির নিদর্শন হিসেবে মূলের কিছু কিছু অংশ উদ্ধ'ত করছি । 
নুধী-পাঠক এ-থেকে 'রত্ববতী” সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সারবস্তা যেমন 
যাচাই করতে পারবেন, তেমনি নিজস্ব একটি ধারণ। গড়ে তুলতে সমর্থ 
হবেন বলে আশা করি । 

২২। ডঃ কাজী আবদুল মাল্লান, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম 


লাধঃ), পঃ ১৩১-২৩৫। আয়েন আলী শিকদারের “বিধবাবিলাস' গ্রস্থাটর 
আলোজন! অষ্টব্য। 4 
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আখ্যান স্তাগ 

গুন্দরাট নগরের রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রিপুত্র সুমস্তের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য 
বন্ধুত্ব ছিল। একদ। ধন বড়, না বিদ্যা বড়, এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে 
দারুণ বিতর্ক উপস্থিত হয় । তর্কে এ প্রশ্নের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা 
স্বদেশে নেই জেনে, উভয়ে এক অচেন! দেশে গিয়ে ধন ও বিদ্যা উভয়ের 
কার্ধকারিতা পরীক্ষা করে মীমাংসায় উপনীত হতে রাজী হলেন । 
কথানুযায়ী রাজপুত্র পশ্চিম দিকে এবং মধ্িপুত্র পূব দিকে যাত্রা 
করলেন । বহু পথ পরিক্রমার পর রাজপুত্র একদিন তৃফার্ত হয়ে কোন 
বনের মধ্যে অবস্থিত এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হন। সেখানে কপি 
বেশধারী এক তপস্বীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাহাকে স্ততিতে খুশী 
করে তার কাছ থেকে একটি অভীষ্টদাত্রী অঙ্গুরীয় লাভ করেন ।' তারপর 
খধির নিষেধ অমান্য করে পশ্চিম দিকে চলতে চলতে তিনি এক 
বলাজপ্রাসাদের ছারদেশে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন 
যে এ দেশের অসামান্ত বূপলাবণ্যময়ী বাজকন্য৷ প্রত্ববতী প্রতিজ্ঞা 
করেছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবেন, 
তাকেই তিনি বিবাহ করবেন ; যিনি সে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হবেন 
তাকে আজীবন কারাভোগ করতে হবে। রাজপুত্র বিপদ জেনেও অভীষ্ট” 
দাত্রী অন্গুরীয়ের উপর ভরসা করে রাজকন্যার পাণিপ্রাথী হয়ে তার 
অভিলাষ পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । অশ্গুরীয়টর সাহায্যে তিনি 
সপ্তাহের পাচদ্দিনই রাজকন্যার অভিলাষ পূরণে সমর্থ হলেন ; 
কিন্ত ষ্ঠ দিনে রাজকন্যা যখন তার হাতের অঙ্গুরীয়টি চাইলেন রাজপুত্র 
ভবিষ্যৎ জ্ঞানশুন্য হয়ে নিবোধের মত তাই রাজকন্যাকে দিয়ে 
ফেলে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ফলে সপ্তম দিনে রাজকন্যার প্রার্থনাপুরণে 
বার্থ হয়ে সুকুমার রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। 


এদিকে ম্বিপুত্র সুমস্তও নানাদেশ ঘুরে একবিন এ একই সরোবরের 
তীরে উপস্থিত হয়ে কপিবেশী তপস্বীর সাক্ষাৎ পান এবং তীকে স্তবে 
তুষ্ট করে যথেচ্ছ ভ্পধারণের ক্ষমত। লাভ করেন। বুদ্ধিমান সুমন্ত লক্ষ্য 
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করেছিলেন যে সরোধরের এক প্রান্তের জলম্পর্শে তপস্বী মনুষ্যবূপ লাভ 
ফরেন, অপর প্রান্তের জলম্পর্শে তিনি কপি ন্ধপপ্রাপ্ত হন। বিদায়কালে 
অুমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে এ দুই প্রকারের জল সংগ্রহ করেন এবং যথাসময়ে 
পশ্চিমাভিমুখে চলে রত্বপুরে পৌছে, রাজবাড়ীর পরিচারিকাদের কাছ 
থেকে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা জালে বদ্ধ বন্ধু সুকুমার সহ বনু রাজপুত্রের 
দুর্গতির কথা জানতে পান। তখনই সুমত্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে 
জীবন দিয়ে হলেও তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। সুমন্ত কৌশলে 
রাজকন্যার দ্নানের জন্য পরিচারিকারা যে জল নিয়ে যাচ্ছিল তাতে 
'যে বারিষ্পর্শে মনুষ্য শরীর কপি হয়' তার কিছুট। মিশিয়ে দিলেন। 
ফলে, রাজকন্যা সান করতে গিয়ে জলম্পর্শ কর! মাত্রই বানরী কূপ 
ধারণ করে, তাকে ধরতে গিয়ে দাসীরা, এমন কি রাজম হিষীও, বানরী রূপ 
ধারণ করে । রাজ! তার পরিবারের এই দুর্গাতিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন 
এবং বিলাপ করতে থাকেন। তখন সুমন্ত বদ্ধ গণকরূপ ধারণ করে 
রাজার মনে এ অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে ভরস। জাগান। রাজা তার 
শরণাপন্ন হলে তিনিই পরে সন্গ্যাসী বেশে দেখা দিয়ে পূর্বাহ্ে সুকুমার 
সহ সকলবন্দী রাজপুত্রের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়ে, সরোবর থেকে সংগৃহীত 
জলের সাহায্যে অস্তঃপুরিকাদের সঞ্ষলকে মানবীরূপ দান করেন এবং 
সুকুমারের সঙ্গে রত্রবতীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন । স্কুমারের বাসরগৃহে 
সুমন্ত আত্মপ্রকাশ করলে স্থকুমার সব বুঝতে পারে এবং নিজের ভুল 
ক্বীকার করে। এদিকে স্ুমন্তের প্রতি খুশী হয়ে রাজ মঠিকন্যার সঙ্গে 
তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন । তারপর রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্ীপূত্র সমস্ত 
কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করে সম্ত্রীক স্বদেশে ফিরে আসেন । 


'রত্ববতী'র ভ্ঞাধার দিদশন 
কফ. কিন্ত কালের কি আশ্চর্য গতি । মানুষের সৌভাগ্য শশী কখনই 
সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার 
সুকুমার এবং মদ্বিকুমার জুমস্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল। 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ ] 
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ইতস্তত নগরের সুচাক্ শৌভা সঙর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন 
ন্বকুমার স্বদূমধুর সগ্ধোধনে প্রাণাধিক মিত্র মধ্্িপুত্রকে বলিলেন সথে ! 
বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মধ্রিপূত্র হাস্য করিয়া! বলিলেন, 
বন্ধে! ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহম্র অংশে 
শ্রেষ্ঠ । 
* ধনীদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অসুখী ; কেননা, তাহারা কুসংস্কারের 
ক্রীতদাস । সামান্য বিষয়েই তাহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। 
আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রে্ত। স্বীকার 
করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন । 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ ] 
, এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমা ভিমুখে গ্রমন আরন্ত করিলেন । 
এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া 
পরিশেষে একটি অপূর্ব নগরে প্রবেশ করিলেন । তত্রত্য অভিনব বন্ধ, 
মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভ] দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশহারে একখণ্ড 


কুকবর্ণ প্রস্তর ফলকে হ্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে:** | 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ, যষ্ঠ অনুচ্ছেদ ] 


* ম্ুকুমার সমস্ত রজনী চিন্তা শয্যায় শয়ন করিয়। অতিবাহিত করিলেন । 
তাহার সুকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল । নিশাপতি তাহারই 
বদন-প্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুকায়িত হইলেন। 
রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীর" 


যেন সেই কথ! বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল । 
[ প্রথম পরিচ্ছেদ, একবিংশ অনুচ্ছেদ ] 


, পাঠক মহাশয় ! রাজকুমার সুকুমার রত্পুরের কারাগারে থাকুক, 


. আসন, আমরা মগ্ত্রিপুত্র সুমস্তের অস্থেষণ করি। তিনি কোথায়? 
আস্মন, দেখিতে পাইবেন । স্মরণ থাকিতে পারে, মগ্্রিতনয় পূর্ব দিকে 
ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। 

[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ ] 


খঃ 


ছ. একটি কিছরী উত্তর করিল, মহাশয় আমাদের রাজার নার্ম রর, 
তাহার পুত্র সম্ভান হয় নাই । একটি পরমাস্ুন্দরী কন্যা! আছেন। 
সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সম্ভতি! রাজা ও রাণী সেই 
কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্ববতী । 

[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ ] 

জ, রাজা সভামণ্পে বসিয়া অমাত্যবর্গ সমভিব্যহারে বিচার করিতেছেন, 
এমন সময় চতুর! দাসী রোদন-বদনে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে 
নিবেদন করিল, ধর্মাবতার! ওদিকে সর্বনাশ উপস্থিত ! রাজমহির্ষী, 
রাজকন্যা এবং তাহার সখিগণ সকলেই বানরী হইয়াছেন। পুরী 
মধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরী দলে পরিপূর্ণ । মহারাজ! শীঘ্র" 
চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়। উদ্ধারের উপায় করিবেন । 

[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সপ্তম অনুচ্ছেদ ] 

ঝা. দৃর্টি আর ফিরিল না । উভয়ের চিন্তে জলধিতরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল 

বহিতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে বেলাকে 

আঘাত করে, সেইক্ষপ তাহাদিগের দুঃখ-জলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে 
স্কীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল । 

[ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পঞ্চবিংশ অনুচ্ছেদ ] 
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ব্রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশেত্র জনসংস্কাতি 


মানব-সমাজ বিকাশের ধারা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে পৃথিবীর 
*প্রায় সকল দেশেই একই কালে নানান্তরের সমাজ ও সংঙ্কতি পাশা- 
পাশি অবস্থান করছে । এই বিভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের মধ্যে 
উচ্চতার অসমতা কত বেশি হতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি, 
যখন দেখি এর এক প্রান্তে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছে আদি অকৃত্রিম 
জনসমাজ অপর প্রান্তে হিমালয়ের উত্ত,জতা নিয়ে আধুনিককালের কৃত্রিম 
ধন্র-সমাজ । সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে বলে £০9115-5097175961089 
0০0191165 অর্থাৎ প্রাকৃত জনসমাজ ও যান্ত্রিক জনসমাজের মেরুর ব্যব- 
ধান, সেটাই তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে । বস্তত প্রাকৃত 
জনসমাজ ও আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমাজ, এ দুইয়ের চারিত্র্য 
এতই পুথক যে এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলেই মনে 
হর না। একের বন্ধন ঠজবিক, অপরের যাস্ত্রিকঃ জনসংস্কৃতি এই জৈবিক 
জনগোঠীরই সংস্কৃতি । গ্োষ্ীভুক্ত সকলের প্রত্যক্ষ মানসিক সম্পর্ক, আত্মিক 
সংযোগ ও গভীর আত্তরিকতার মধ্যে নিহিত থাকে এর প্রাণরহম্থ ৷ 
পরিধি এর স্বভাবতই সংকীর্ণ; কিন্ত প্রাণশক্তি প্রাকৃতিক প্রত্রবণের 
মতন চিরপ্রবহমান । মানব বিজ্ঞানী ক্রোবার (4. 15 9০) 
এর মতে £ 

৪0529180515 92091] 28025 ০0£ 051. ০010175-00106570% 
67৩ 01939 80100995 91 05 08162010961091, 210. 10 009 9: 
130165897 ০৫ 9০090099 8]] 89156 692 ৪. 9181019598 ০ 9৪৫৮ 
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অর্থাৎ সাংস্ক'তিক-উপকরণের অপেক্ষাকৃত স্বপ্লায়ত পরিধিতে সমষ্টিগত 
ভাবনাবৃত্তে বিচরণশীল বলে এবং এর প্রসারণ-ক্ষেত্র নিতান্ত 
ংকুচিত বলেই জণ"সংস্কতির রূপ সচল দেশেই অতি নৃচিহ্নিত, 
জুসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ হতে দেখ। যায় । ফথাট। বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য । 

বাংলাদেশের জনসংক্কতির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম দেখি ন।। 
এখানে তার আদি অকৃত্রিম রূপ নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। 
যন্তযুগের প্রবর্তনার পূর্বে ইউরোপের ঘ্বিভিন্ন দেশের জনসংস্ক.তির চারিব্র্যও 
অক্ষু্ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্ধীতে যন্ত্রলালিত 
নাগরিক-সভ্যতার তরঙ্গাভিঘাতে সে-সবদেশের গ্রামীণ-জীবন বিধ্বস্ত হতেই, 
গ্রামীণ সংঙ্কতির ধারাটি আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল । 
বাংলাদেশের জনসংস্কতি এ বিপর্যয়ে সম্মুখীন হয়নি তার দীর্ঘকাল 
পরেও। কারণ এদেশে যত্বযুগের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে, 
উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে। তারপর যন্তযুগের প্রবর্তনায় যে 
নাগরিক সংস্কতি গড়ে উঠেছিল, তাও বহুদিন নিছক নগর-কেজ্িকই 
থেকে গিয়েছিল। তার তরঙ্গাভিঘান্ত এত ম্বদ্ব গতিতে গ্রামে গিয়ে 
পৌঁছেছিল যে গ্রামীণ জনসংস্কংতির ধারাকে সহস। কলুষিত করা 
তার পক্ষে সম্ভব হয়নি! অবশ্য ভিন্নতর কিছু কারণও এন পিছনে 
কাজ করেছিল। বাংলাদেশের তোগ্োলিক পরিবেশের আনুকুল্যে 
সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'জাতি-র্ণধর্ম চক্রগত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তবদ্ধন' 
বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, তা এতই দৃঢ়মূল ছিল যে বাইরের 
কোন আঘাত বা আকর্ষণ তাকে সহসা কেন্দ্র্যত করতে পান্সেনি। . 
বহিবিশ্বের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ-বিরহিত্ত ছিল বলে এক ধরনের কুপমও্কতা 
তার শ্বভাবগত হয়ে পড়েছিল। এই কুপমণ্ুকতা, যা এক ধরনের 
প্রচণ্ড সংরক্ষণশীলতা, তাকে চিন্নকাল. কেন্দ্রাভিমুখী করে রেখেছিল, 
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কেন্্রাতিগ হতে দেয়নি। বাংলাদেশের জনসংক্ক-তির দীর্ঘস্বা িদ্বের মূলে 
ফাজ করেছে এমনি নান! সামাজিক ও এঁতিহাসিক কারণ। তাই 
তো! দেখি বিশ-শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেও এতে ফোন মারাত্মক 
ভাঙন দেখা দেয়নি । তবে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বহু 
অপেক্ষিত পরিবর্তন-সম্ভতাবনাকে আর রোধ করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের 
স্বাভাবিক ফলশ্রতি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুত্র ধরে যে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বিক্ষোভ জাতীয় মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তাই পরব্ত দশক- 
গলোতে অস্থির পরিবর্তন-কামনায় রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েছিল 
আমাদের সামাজিক অচলায়তনের উপর । ফলে অচল, অনড় গ্রাম্য- 
সমাজ-কাঠামোর ভিত নড়ে উঠেছিল। কালের ইঙ্গিতেই যেন য্তরযুগের 
দোসর “নবযুগের নগরের ভূত' ও “কারখানার ব্রক্মদৈতয' গ্রাম বাংলার 
কাধে ভর করতে শুর করল । ফলে বাংলাদেশের জনসংস্ক-তির ধারাটি 
আর নিফলুষ রইল না, তা ক্রম-বিশীর্ণ হয়ে আপন মহিমা হারাতে 
যসল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ধে এসে আমর! যখন দেখি এর উৎস 
শু্ষপ্রায়, তখন তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না, কারণ, বিলঘ্িত হলেও, 
বঙ্গযৃগের ব্যাপক প্রসারের এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণাম । 


কনবীল্রনাথ জন্মেছিলেন এমন এক কালে, যখন বাংলাদেশের 
জনসংস্কতি ছিল অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত, সর্বগ্রাসী যাস্িক নাগরিক সভ্যতা 
তখনও তেমন তৎপর হয়ে ওঠেনি, তার বৈভবঝ কেড়ে নেওয়ার জন্ত | 
গ্রামলম্মীর কাছ থেকে তার এশ্বর্ব অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করার সুযোগ 
ভার হয়েছিল, আর সে সুযোগের সদ্যবহার করতেও কুগ্ঠিত হন নি 
তিনি। যৌবনে কার্যব্পদেশে কলকাতার “ইষ্টকাকীর্ণ পরিবেশের বাইরে, 
বাংলাদেশের পাবনা, কুষ্টিয়। ও রাজশাহী জেলার পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক 
সফরকালে তিনি দেশের জনসংস্ক'তির প্রত্যক্ষ ম্পর্শলাভের সুযোগ 
পেয়েছিলেন। বহুদিন পল্লীর সাঁদামাট! মানুষগুলোর মধ্যে বাস করে, 
তাদের জীবনগঙ্গায় অবগাহন করে তিনি এর অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভে সমর্থ 
হয়েছিলেন। এ পরিচয় কবির শিল্পীজীবনের পক্ষে এক মহা আশীর্বাদ 
হয়ে দেখা দিয়েছিল পরবতাঁকালে ৷ পল্লীর উদার মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ 
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র্গ্াস শহুরে পরিবেশ থেকে বাইরে এনে তাকে দিয়েছিল মুক্তির 
এক নতুন স্বাদ । পলীমানুষের ধ্যান, চিন্তা, অনুভব ও কর্মের জগতে 
তিনি পেলেন তার শিল্পী-আত্মার জারক রস । মোটকথা গ্রামীণ জীবন 
তথা জনসংস্কতির সাথে এই অন্তরঙ্গ যোগ রবীন্দ্রসাহিত্য তথা বাংলা 
সাহিত্যের ব্যাপক জীবনমুক্তির পথকে নিশ্চিতরূপে প্রশস্ত করেছিল। 
রবীন্দ্র-প্রতিভা আজীবন পুষ্টি খ,জে পেয়েছে এই জনসংক্কতির কাছ থেকে, 
শক্তি সঞ্চয় বরেছে এর রসধার! থেকে । রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গে বিচিত্র বর্ণালির সঞ্চারণে এর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা 
রসিক-সমালোচকগণ নির্ভলভাবেই নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছেন । 

বস্তত জনসংস্কংতির পথ ধরেই বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজের মনের 
অন্দর মহলে প্রবেশ করার তাগিদ রবীন্দ্রনাথ বোধ করেছিলেন তার 
শিল্প-সাহিত্যসাধনার প্রায় উষা লগ্গেই । এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বতঃই 
সনে আসে £ যেকালে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই ছিলেন ইংরেজী-অভিমানী, 
মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ এবং কতক পরিমাণে স্বজাতিদ্রোহীও বটে, 
ইউরোপীয় স্বাদেশিকতার মোঁখিক বুলি কপচানোর মধ্যেই পর্যবসিত ছিল 
যাদের দেশপ্রেম, সমাজ পারিপার্িকের থেকে প্রায় তাদের অন্তর্গত হয়েও 
ল্ববীন্্রনাথ কেমন করে গণ্তী কাটিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর 
মহলে প্রবেশের তাগিদ আদো বোধ করতে পারলেন £ এ প্রশ্নের একটি 
মাত্র উত্তর $ রবীন্দ্রনাথের শ্বজাতি-প্রেম, যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল 
জনসমাজের মনে প্রবেশ লাভ করার শিল্পীজ্ুলভ এক মানবিক আকাঙ্ক্ষা 
থেকে, সেই স্বজাতি-প্রেমই কবিকে দিয়েছিল এই আতন্তর-প্রেরণ] ৷ 
বস্তুত জনসংস্কংতির প্রতি তীর প্রগাঢ় অনুরাগের উৎস এ শ্বজাতি- 
প্রীতি । রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রীতির উন্মেষে, যে ঠাকুর পরিবারে 


তিনি জন্মেছিলেন, সে পরিবারের দান ছিল অপরিসীম । এই সম্পর্কে 
'জীবনস্মতি'তে তিনি বলেছেন£ '.' 

“তখন শিক্ষিত লোকেরা দেশের ভাষ! এবং দেশের ভাব উভয়কেই 
ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার 
চর্চা করিয়া আসিয়াছেন ।?২ 

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ আবনস্ফৃতি, বিঃ সং, ১৩৬৩। 
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এই উক্তি থেকে এ-সত্য জ্প্ট ভাবে ধয়া গড়ে যে পারিবারিক 
প্রভাবে আশৈশব রবীন্রনাথ মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ বোধ করে" 
ছিলেন, তাই তাকে শ্বদেশ ও স্বজাতির কথাও ভাবতে শিখিয়েছিল। 
এজন্যই তিনি “ইংরেজী-বাগীশ' বাঙালীর রচিত সাহিত্যের "স্থুয়োরাণী 
অপেক্ষ। প্রকৃত দেশজ ভাব ও ভাষায় রচিত বাংল! সাহিত্যের. 'দুয়ারাণী'- 
কেই বেশি আপনার করে চিন্তে পেরেছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্র" 
নাথের যৌবনকালে “হিচ্ুমেলা, সংগঠনের মধ্য দিয়েও এক ধরনের 
াদেশিক চেতন৷ দেখা দিয়েছিল । অনেকটা তারই প্রেরণায় তিনি 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন বাংলাদেশের ক্রমবিলীয়মান জনসংস্কতির 
লুপ্তরত্বোদ্ধারের কাজে । তারপর, অষ্টাদশ শতকে সুইডেনে লোকসংস্ক তি 
চর্চার যে নতুন উদ্ভম দেখা দিয়েছিল ক্রমঃপরিপুষ্টির ধারায় তার ঢেউ উনিশ 
শতকেই ইংলও হয়ে আমাদের দেশেও পৌঁছয় । রবীন্দ্রনাথের মনে তারও 
কথক্চিৎ প্রভাব কাজ করলে, বিশ্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে তার পৃবে 
থেকেই ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য-সংস্ক-তির চর্চার যে একটা উদার পরিবেশ 
গড়ে উঠেছিল, তাই যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কতি চর্চার মুলে বড় 
রকমের প্রেরণ যূগিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । 

এখন দেখা যাক, বাংলাদেশের জনসংস্কতির প্রতি কবির আগ্রহ, 
তার অনুভব ও কর্মে কতটা পরিস্কষ্ট হয়ে উঠেছে । একথা অবশ্যই বলা 
বাহুল্য যে “প্রাকৃত জনের ভাব ও ভাষার, কীতি ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ 
স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা"ই তাকে জনসংস্কতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল । এ 
আকর্ষণ যে একট সাময়িক আবেগমাত্র ছিল না, তা এক্ষেত্রে তার ব্যাপক 
কর্মোদ্যোগ থেকেই বুঝা যায় । তিনি দীর্ঘকাল ধরে একদিকে পুরাতাত্বিক 
ও মানব-বিজ্ঞানীর ন্যায় বাংলার জনসংস্কৃতির নানা নিদর্শন সংগ্রহ 
করেছেন, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের প্রয়াস পেয়েছেন, অপর 
দিকে ছড়া, ব্লতকথা।, গ্রাম্যগাথা ও গানের ভাব-ভাষার অনায়াস ব্যঞ্জন। 
মাধুর্য ও সারল্য, ছন্দ ও সুরের অপরূপ সঙ্গতি, তার দেশীয় ঝু্প-রস- 
গৃন্ধ-ম্পর্শময় সত্তাকে নতুন যুগের সাহিত্য-স্থষ্টির পাথেয় রূপে ব্যাপকভাবে 
প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের হ্্টিকর্মে-সাহিত্য-সঙ্গীতে জাত 
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লোকশিলীর যে শবতঃগ্ষং্ততা ও সাঘলীলতা। লক্ষ্য কর! ধায় তার উৎস 
এইখানে । প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, জনসংস্কতি চর্চার 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বাড়ীতে দাদাদের 
সন্দেহে সহযোগিতা তো পেয়েছেনই, বাইরেও রামেন্দ্রন্দর ত্রিবেদী, 
দীনেশচন্্র সেন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ বল্যোপাধ্যায়, 
দীনেন্রকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, জসীমউদ্দীন 
প্রভৃতি লোকসংস্কতি অনুরাগীদের বিভিন্ন সময়ে সহযাত্রী ও সাঘীরূপে 
পেয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় যেমন অনেকে এই 
পথে এসেছিলেন, অনেকে আবার হৃদয়ের আগ্রহেই কাজে নেমেছিলেন। 
ন্বীন্্রনাথ এ'দের কারো কারো সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে 
স্মরণ করেছিলেন । ডঃ সুরেন্রনাথ দাশগুপ্তের মত- দার্শনিককে পর্যন্ত 
রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আকৃষ্ট করেছেন । মনে হয়, লোকশিল্পের প্রতি শিল্পাচার্য 
অবনীন্রনাথের ব্যাপক আগ্রহের মূলেও কাজ করেছিল রবীন্দরনাথেরই 
প্রেরণা । 


এই হিসেবে কিন্ত জনসংস্কতি চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্রনাথকে এককব্রতী 
হলাচলে। অধিকাংশ জনসংস্কতি-অনুক্বাগীর কর্ম-প্রচেষ্টা যেখানে লোক- 
' সাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ, সেখানে দেখতে পাই 
বীল্রনাথ মানব বিজ্ঞানীর ন্যায় তার মধ্য দিয়েও জাতির সত্যিকার 
ইতিহাস অনুসন্ধানে তৎপর, সাহিত্য-রসিকের মত তার রসমাধূর্য-বিল্লেষণে 
উৎসাহী, তার ভাষা! ও ছন্দের, ভাব ও রসের প্রয়োগে নবযুগের বাংলা- 
সাহিত্যকে আরও সমুন্নতি ও ব্যাপ্তি দানে প্রয়াসী। সত্যের অনুরোধেই 
তাই বলতে হয়, জনসংস্কতির চর্চায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে তুলনাহীন। 


ঠিক কবে থেকে রবীন্দ্রনাথ জনসংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন, 
তা বল! কঠিন। তবে যতদুর জানা যায়, ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্য' 
“ভারতী'তে “সংগীত সংগ্রহ নামে বাউল গানের একটি সংকলন গ্রন্থের 
সমালোচনার মধ্য দিয়েই এক্ষেত্রে তাকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখি । 
বাউল গানের এই সমালোচন'-গ্রচেষ্টা থেকে, এট পরিফার হয়ে ওঠে যে 


৭৮" 


পূর্বাহেই তার ফিছুটা মানসিক প্রস্ততি ছিল। গ্বাউলের গানগুলি তান 
উপর সোনার ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল ।” ও শ্্রীবিনয় ঘোষ এই সংগ্রহে 
আমি কে তাই আঙ্গি জান্লেম না, 
আমি আমি করি, কিন্ত আমি আমার ঠিক হইল না। . 
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি 
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি 
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি-_ 
গানটি উদ্ধত করে মন্তব্য করেছেন, “গানটি রবীন্দ্র-চিন্তার বিশ্বমুখী 
অভিযানে নিভৃত নাবিকের কাজ করেছে ।” উিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 
বন্ধত এই বাউল গানগুলোর মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় জগতের ছার খুলে 
গিয়েছিল তার-কাছে। তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশের 
স্বর্ণসিড়ির সন্ধান। তাই অচিরেই যখন, 
আমি কোথায় পাবো তারে 
আমার মনের মানুষ যেরে। 
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে 
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে 
গানটির মধ্যে উপনিষদের “অস্তরুতর যদয়মাত্ম" বাণীকে বাউলের 
মুখে “মনের মানুষ' বলে শুনলেন, তখন সে অভিজ্ঞত! অপরূপ হয়ে বেজে 
উঠেছিল তার প্রাণে । অনন্তের সাথে মিলন ব্যাকুল সমগ্র মানবতার 
কান্নাই যেন ব্যঞজিত হয়ে ফিরছিল গানটির সহজ সরল সুরে। কবি মুগ্ধ 
বিস্ময়ে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন £ 
“অপত্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুন্লুম, তার গেঁয়ে! সুরে, সহজ ভাষায়-্ 
ধাকে সকলের চেয়ে জানবার তাকেই সকলের চেয়ে না৷ জান্বার বেদনা- 
অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে গিশু--তারই কান্নার জুর--তার কণ্ডে 
বেজে উঠেছে ।” ৪ 


৩। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রা়ণ, ২য় খণ্ড, বিনয়ঘোষ রচিত 'রবীন্রবাধ 
ও বাংলার লোক সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য | 
৪। যুহণ্মদ মনলুবউদৃদীনঃ হাঝামণি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ), রবীন্দ্রনাথ লিখিত 
তুসিকা। 


৭৯ 


বন্তত বাউজ গালের সরণি ধরে অগ্রসয় হয়েই ঘবীপ্রনাথ তীয় 
জীবন-ব্যাপী অধ্যাত্থ উৎকগ্ঠার অনেকে সম্তোহজনক সমাধান সুত্র 
আবিষ্ষারে সমর্থ হয়েছিলেন। তার জীবন-দর্শন, তথা ধর্মচিস্তায় বাউল 
প্রভাবের শুত্রপাত এখানেই হয় । এই বাউল গানের মধ্য দিয়েই তিনি 
জন-হাৎপল্লে বিরাজমান গ্রাম্যসাহিতোর এঙ্বর্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে 
উঠলেন। 


মোটকথা বাউল-সঙ্গীতের সাথে প্রাথমিক পরিচয় ব্যপদেশেই, 

ংলাদেশের জনসংস্কংতির সাথে পরিচিত হওয়ার বাসন] কবিচিত্তে 
জাগে । এরপর থেকেই আমর! কবিকে লোকসাহিত্ের নানা 
নিদর্শন সংগ্রহ ও তার ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে ত্রিয়াশীল হয়ে উঠতে দেখি। 
১৩০১ সালে “সাধনা" পত্রিকায় দুই পর্যায়ে “ছেলে-ভুলানো৷ ছড়া' সম্পকে 
একটি অতি সরস নিবদ্ধ প্রকাশ করেন; প্রবন্ধের শেষে তিনি ৮১ টি 
ছড়ার একটি সংগ্রহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন । ১৩০১-২ সালে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তার “মেয়েলী ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত 
হয়। ১৩০২ সালে সাধনাতে প্রকাশিত হয় শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত* লুপ্তরত্বোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' 
গ্রপ্থের সমালোচনারূপে লিখিত কবিসঙ্গীত নামে আর একটি প্রবন্ধ, 
তারপর গগ্রাম্য সাহিত্য শীর্ষক আরও একটি উৎকৃষ্ট রচনা! । এসব ছাড় 
১৩২২ সালের প্রবাসী'তে হারামণি বিভাগে তার সংগৃহীত কুড়িটি 
লালনের গান প্রকাশিত হয়েছিল । সংগ্রহ ও সমালোচন৷ ছাড়া এই 
সময়ে তিনি জাতীর চিন্তে লোকসাহিতোর রসধার। সঞ্চারিত করে জাতিকে 
আপন যথার্থ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য নানাবিধ 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন । লোকসাহিত্য সংগ্রহ কাজে অপরকে উৎসাহিত 
করার দায়িত্ব যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি একজন মানববিজ্ঞানীর 
ন্যায় জনসংস্কতির সাথে একালের শিক্ষিত জনগণের নিবিড় পরিচয় 
সাধনের জন্য জাতিবিদ্যা ও নৃবিদ্য। চর্চার আবশ্যকতার কথ! তিনিই 
প্রথম দেশবাসীকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে ১৩১২ সালে 
বজীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 


[১৬ 


ভা বিশেষভাবে শারণীয় । অধোবনাথ চট্রোপাধ্যায় সংকলিত “মেয়েলি ব্রত" 
ও দীনেল্রকুমার বায় অধ্ষিত বাংলার পালাপার্বণের উজ্জল চিত্রগুলে 
বববীন্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । তাদের উৎসাহ দিতে তিনি 
যেমন কার্পণ্য বোধ করেন নি, তেমনি দ্বিধা করেন নি লোকসাহিত্য 
সংগ্রহের কাজে অঘোরনাথের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করতে ৷ 
বস্তুত রবীন্দ্রনাথ একজন মহৎ সংস্কংতিমনা ব্যক্তির মত এক্ষেত্রে আপনার 
যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছেন । 
লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা-বিপ্রেষণ ও সমালোচনাতেই 
যে রবীন্দ্রনাথের জনসংস্কতিচর্চ সীমায়িত থাকে নি, একথা বোধ হয় 
অনেকেই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ এট। ভাল করেই জানতেন যে সকল 
সুসব্দ্ধ জনসংস্কৃতিরই যেমন একট ভাবগত ভিত্তি আছে--যার পরিচয় 
পাওয়া যায় লোকসাহিত্যে, তেমনি আছে একটা বস্তরগত ভিত্তি--য' 
লোকশিঙ্পলীর নানাবিধ শিক্পকর্মে সদ প্রকাশমান । রবীন্রনাথ 
বাংলাদেশের জনসংস্কাতির এই দিকটি সম্পর্কেও যে সক্রিয় চেতনার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমর! সুনিদিষ্ট সংবাদ পাই কবি- 
সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্রদত্ত বিবরণ থেকে । সে ১৯১৫-১৬ 
সালের কথা ॥। শিলাইদহের পল্মাবক্ষে কবির সাথে কিছুদিন কাটানোর 
সৌভাগ্য হয়েছিল তার । প্রসঙ্গক্রমে একদিন কবি তাকে কিছু লোকশিল্পের 
সংগ্রহ দেখিয়ে নাকি বলেছিলেন £ 
“আমি কিছুদিন যাবৎ একট! বিষয়ে বড় উদ্দিপ্ন বোধ করিতেছি : 
বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়। ক্রমেই বিদেশী প্রভাবে নষ্ট হইয়। যাইতেছেঃ 
আন কিছুদিন পর আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ 
গাইবে & তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাদে ব্যস্ত হইয়া 
পুড়িরাছি*।« মোহিতাল তারপর লিখেছেন ঃ | 
“চাহিয্া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাষ্্র ঘনের মড়েল, 
তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ ষ্টাইল লক্ষণীর ; বুঝিলাম, কবি এ থর ছাওয়ার 


| যোহিতলাল নঘুমদার ; রবি-পৃরদক্ষিণ, ১৩৫৬ ; 'গধাবক্ষে রবীজরনাথ' অধ্যায় 
পুঃ ১৭৪-৫ জষ্টব্য। 


৮৯ 
সাহিত্য সমীক্ষা-স্ঙ 


সধ্োই যে শিক্পচাতুর্য আছে তাহাই বাঙালীর নিজন্ব বলিয়া গোরব 
বোধ করেন । পাশেই কতকগুলি কাথা রহিয়াছে তাহাদের সেই ছুচীকর্ম 
সত্যই মহার্ধ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি শিকা্ 
বোধ হয় ছিল, রজ্ছুশিক্পের নিদর্শন বলিয়। তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে । 
কিন্ত সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল-_মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, 
'সেগুলিতে আলিপনার নানা নক্‌সা অতি সরল স্মলরেখায় অস্কিত 
হইয়াছে । এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক ; ইহাই বাংলার 
প্রকৃতিকপা গৃহলক্ষ্ীদের স্বহস্তরচিত কারুত্ষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ॥ তাহাদের 
পরিকল্পনায় ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নান! নিতঃপরিচিত ক্ষপাবলীর 
'ষে সুষমা-বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পীমনের পরিচায়ক । সবচেয়ে 
মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাক্ষন--যেন শিল্পীর 
সৌন্র্ববোধ একেবারে মন হইতে অন্ুলিপ্রান্তে পৌছিয়া৷ আপনাকে মু, 
করিয়া দিয়াছে । আলপনা শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কোৌশলটিও 
অভিনব বলিয়া মনে হইল--কবিপ্রাণের এঁকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে 
ব্যজ্জ হইয়াছে ।”৬ 


মোহিতলাল প্রদত্ত এ বিবরণ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না 
যে, লোক-সাহিত্যের ন্যায় লোক-শিল্পকর্মের নিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহের 
ব্যাপারেও কবির উদ্ধমের অভাব ঘটেনি । তিনি নিজে যেমন এ-সংগ্রহ 
কার্ষে ব্রতী হয়েছিলেন, অন্যকেও তেমনি একাজে এগিয়ে আসতে 
আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ডঃ আুরেক্রনাথ দাশগুগতকে 
লিখিত কবির চিঠির বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে । চট্রগ্রাম কলেজে 
অধ্যাপনারত ডঃ দাশগুপ্তকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চাটর্গী। 
'অঞ্চলের নেয়েলি শিল্পের নিদর্শনগুলে। সংগ্রহ করতে, বিশেষ করে আল্পনা, 
শিকে, কাথা, কুড়ে ঘরের ফটো! ব। মডেল, মাটির, কড়ির, বাশের বা 
বেতের শিল্পকাজের নিদর্শন সংগ্রহের জন্ত। ২৩ বছর বয়স থেকে &৪- 


৬। োহিতলাল নভূমদার £ রবি পুদক্ষিণ, ১৩৫১ ; “গঙ্গাবক্ষে রবীন্রন।খ' অধ্যায়» 
পুং ১৭৪--৫ জষ্টব্য। 


"৫ বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে তিনি জনসংস্কতিক বিচিত্র স্ঠিত্রিয়াঘ সিদর্শন 


সংগ্রহ করে, এর প্রতি আপনার তীব্র আকর্ষণ ও মমহবোধেরই পরিচয় 
বদিয়েছেন। 


লোকসাহিতায ও লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ এবং সে-সবের যথাযথ 
মূল্যায়ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জনসংক্ষ'তির সাথে 
পষে নিবিড় অস্তরঙ্গ পরিচয় স্বাপনে সমর্থ হয়েছিলেন, তা তার নিজন্ব 
স্ছাষ্ট- চেতনাকে অনেকটাই পরিপুষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রসাহিতো বাংলাদেশের 
প্রাণের সাথে যে নিগুঢ যোগের অনুভব লক্ষ্য করা যায়, বস্বত ; তার 
মূলে কাজ করেছে বাংলাদেশের জনসংক্কংতির সাথে তীর ব্যাপক ও 
“ধাভীর পরিচয়ের হুত্রট। লোকসাহিত্যে বিশ্বিত অনায়াস, স্বচ্ছন্দ 
গতি লোকজীবনের ছবি কবিকে বস্তভার-মুক্ত জীবনের স্বস্তি ও মুক্তির 
পথ নির্দেশ করেছে, লোককবির সহজ, সরল ও অকপট অধ্যাত্ব-ভাবনা, 
“অধ্যাত্ম-জীবনে শ্রদ্ধাশীল কবিকে শাস্ত্রাচারের গগ্ডির বাইরে মানব" 
সত্যকে সহজভাবে উপলব্ধি করার পথ দেখিয়েছে । রবীন্রসগীতৈরর 
অসীম-সঞ্চারী অনুভবের গুঢ়তায় লোকসঙ্গীতের অস্তগু্চ ভাবানুভূতির 
'ছায়াপাত ঘটেছে । লোকসঙ্গীতের স্ুরধারার মুঙ্ছনাও তাই রবীন্্র- 
সঙ্গীতে শোনা যায়। লোবকাব্যের ছন্দ, লোকসঙ্গীতের রাগরাশিণী 
প্ববীন্্রনাথের কাব্যে ও ছন্দে নতুন তরঙগদোল। হৃট্টি করেছে। সম্ভবত 
'লোকশিল্পীর রেখাঙ্কন নৈপুণ্য কবির চিত্রকলার আঙ্গিকের প্রেরণা 
'যুগিয়েছে। শুধু কি তাই, লোকসাহিতোর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত 
বাংলাভাষার শব্লোকে প্রবেশ করে “খাটি বাংলাভাষার যাদুকর শর্ট» 
হতে পেরেছেন। এছাড়া লোকায়ত সংস্কংতির বহুমুখী ধারার অনুশীলনের 
মধ্যে দিয়েই তিনি এদেশের লোকসমাজের প্রকৃত ইতিহাষ্ষ জানতে 
'শিথেছিলেন, একজন মানব বিজ্ঞানীর ন্যায়। রবীক্েদাহিত্য যে 
“বাংলাদেশের প্রাণের জিনিস হয়ে উঠতে পেরেছে, তা৷ লোকজীবনের,সাথে 
কবির গভীর ও ব্যাপক সংযোগের ফলেই সম্ভব হয়েছে । 

বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির অনেক প্রবাহই এসে রৰীন্রসাহিত্যের 
এারায় মিলেছে সন্দেহ নেই। তবে রবীন্রনাথের উপর সবচেয়ে বেশী 
প্রভাব ফেলেছে, যোধ হয়, বাংলাদেশের বাউল কবিরা । সর্ববদ্ধনহীন, 
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'জংক্ষারি,প্রধা-ও আচাররর দাঁসস্ক হতে মুক্ত বাউর্ল সাধকদের অধ্যাতব সানী 
শ্ানিবতাবাদী অধ্যাত্ম রসপিপাসু রবীন্দ্রনাথের মনকে ভীষণভাবে নাড়া? 
দিয়েছিল । তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথের স্্টকর্মে বাউল প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ॥ 
“লোকমানসের প্রতিমূতি' বাউলের আবির্ভাব ঘটেছে, তার কাব্য-সঙ্গীত» 
গঞ্প-উপন্তাস ও দার্শনিক প্রবন্ধের “বিচিত্র ভাবরসের তরঙ্গশীর্ষে' বার. বার ॥ 
বাউল কবি তার ধর্ম-দর্শন চিস্তার দিগদর্শনীতে অনেকটাই যেন 
পথ নির্দেশকের কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন 'মানবধর্ম, 
যার মূলকথা, 10017169 0991360 17. 17011810165, তার সহজ 
ব্যাখ্যা বাউল কবির “মনের মানুষে'র অনুধ্যানে চমৎকার ভাবে 
ফুটে উঠেছে । তাই তো বাউল তার আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিল! 
আর এই জন্যই বোধ হয় তার সাহিত্যকর্মের যত্রতত্র এই বাউলকে 
উপস্থিত দেখতে পাই । গোরা" উপন্যাসে দেখতে পাই “কাজের শহর 
কঠিন হৃদয় কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লা-পর বাউল উপস্থিত £ 
তার কণ্ঠে স্তর ব্যাকুলকর! গান £ 
খাচার মধ্যে অচিন পাখি কম্নে আসে যায় 
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায় । 

প্রায়শ্চিন্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং “ফাল্তনীর” অন্ধ বাউলও 
আমাদের দুষ্ট এড়ায় না। ববীন্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অন্ধ বাউলের, 
ব্বৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের জীবনের আনন্দের স্বাদ পেতে 
চেয়েছিলেন। এই বাউলের স্মতিই মন্থন করে তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ 

“আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স--শিলাইদহ অঞ্চলেরই- 
এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল, 


কথা! নিতান্ত সহজ, কিন্ত সুরের বোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে, 
উজ্ছবল্প হুয়ে উঠেছিল |”? 

৭1 মুহস্মদ যনসুরউদ্দীন £ ছারামণি ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ), রবীন্্রনাঞ্ 
গিরি ভুমিকা । 
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. স্াধার শিলাইকফহের পল্লার তীরে বাউল সাধনের এবার হাতে 
চ্যান দৃশ্য অমর হয়ে আছে কবির কবিতায়-- 


“কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে 

রা 77655545 

যে নদীর নেই কোন ছ্িধা 

পাক। দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেল্তে । 
দেখেছি এক তার! হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে 
মনের মানুষকে সন্ধান করবার 
গভীর নিজন পথে |, 


বাউল দর্শনের যে জিনিসট। কবির সবচেয়ে ভাল লেংগছিল ত। হচ্ছে তাদের 
“সমস্ত সামাজিক সংস্কার, বিধিনিষেধ, প্রথা, রীতিনীতির বাইরে একান্ত 
সহঙ্গ ভাবে ব্ূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলত। ।*৮ 
রবীন্দ্র দর্শনের মূল কথাও তাই । রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হয়েছিলেন বাউল- 
চিন্তার সঙ্গে নিজস্ব দর্শনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখে । তিনি আরও পুলকিত 
বোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, জ্ঞানের কঠোর তপস্যার “ক্ষুরম্ত ধারা 
নিশিত্যয়া' পথে চলে উপনিষদের কবি যে সত্যে পৌঁছেছেন, বাউল কবিরা 
হৃদয়ের পথে অনায়াসে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। বেদ-উপনিষদ না 
প্মিড়েও তাই তারা রক্ষজ্জানী হতে পেরেছেন । বাংলাদেশের লোকাল্নাত 
খর্সদর্শন এই বাউল দর্শন, লোকআজীবনসমুখিত বলেই রবীন্দ্রনাথ একে, 
42005 01511959195 ০ 652 09০92219 *৯ বলে আখ্য। দিয়েছেন । এই 
লোকায়ত দর্শনের কাছে তার খণ তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন 
অক্জফোর্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে “1155 1২9118190, 91 281) শিরোনামান 
প্রদত্ত হিবার্ট বজ্তা-মালায় । ১*বাউলের “মনের মানুষই 'যে পরবর্তী 
৮। শ্রীবিনয় যোষ : 'বববীন্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি' পরব বীর, 
হন খণ্ড প্র্টব্য। 


৯) 7২812080080 4১34:৩55 7 21৫ ৮7705027585 
৫০094061595, 2925. ৃ 
৯০ (| 47005 1ত65188192 91 0, [,00000, 1991, ৮ 110. 
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কালে কবির কাব্য ন্রপান্তবিত হরে জীবনদেবতারূপে দেখ। দিয়েছিল, 
তায় ইচ্গিতও কবি এ বক্ততায় দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার ধর্মদর্শন্য 
ব্যাখ্যায় অন্যন্রও বাউল গানের কাছে তার ধণের কথা স্বীকার করেছেন & 
“মানুষের ধর্ম* গ্রন্থটি ছাড়া “শাস্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী ও অন্যত্র বাউল 
সঙ্গীতের পৌনঃপুনিক উদ্ধ'তি তার প্রমাণ । বস্তত রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, 
বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্যের মর্মমূল থেকে গৃহীত বললে অসঙ্গত, 
হবে ন!। 
বাংল! লোকসাহিত্যের সম্পদের মধ্যে এই বাউল গানই রবীন্দ্রনাথের, 

চিন্তা-ভাবনার উপর যেমন বেশী প্রভাব ফেলেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যকর্মেও বাউল গানের প্রভাবই বেশী কার্যকরী হয়েছে । রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের মধ্যে তার রচিত সঙ্গীতেই এ প্রভাবের বেশী স্ষর্তি লক্ষ্য করি।' 
এ জম্পর্কে কবি স্বয়ং বলেছেন £ 

“আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি । এবং" 

অনেক গানে অন্য রূপরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 

বাউল সুরের মিল ঘটেছে””।১১ 
তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য পল্লীসঙ্গীতের 
সাথেও নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। গগ্রাম্যসঙ্গীত* শীকষ প্রবন্ধে, 
ধর্ম-দর্শন-চিস্তামূলক কোন কোন নিবন্ধে সে-সবের পরিচয় মিলবে । বিশিষ্ট' 
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকগীতির 
প্রভাব বিচার করতে গিয়ে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ষে' 
রুবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর লোক- 
দঙ্গীতের প্রভাব ও পরিচয় হয়তে। পাওয়া যাবে না, তবে বাউলসঙ্গীত ছাড়া? 
আরও কয়েক শ্রেণীর লোকগীতির প্রভাব তাতে লক্ষ্য করা যায় ৷ তার মতে 
বাউল গানের পরে সারির গানের প্রভাবই রবীন্্রসঙ্গীতে বেশী লক্ষ্য করা যায় 
আর এ দু'ধরনের গান প্রায় একান্তভাবেই' বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ । 
অন্যান্য যে-সব লোকসঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেখ! যায়, যেমন- 
র্বামপ্রসাদী, কীর্তন ইত্যাদি, এদের বাংলাদেশের একাস্ত নিজস্ব সম্পদ বলা? 

৯১। গুছস্মদ যননুরউদ্দীয £ হারামণি ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ), রবীন্নাখের 
ভূগ্বিক। ॥ 

৮৬ 


চলে না, যদিও এদের উপর তার দাবি উপেক্ষণীয় নয় । কারণ শাক্ত ও 
বৈফব সাধনার হারা বয়ে এসব গানও প্রায় স্ৃষ্টিলপ্ন থেকেই বাংলাদেশের 
প্রাণের জিনিস হয়ে উঠেছে । তবে বাউল ও সারিগানের প্রভাব 


যেখানেই দেখা দিয়েছে, সেখানেই বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধর। পড়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে । 


রবীন্রনাথের অনেক গানে বাউল সঙ্গীতের ভাব ও সুরের যেমন 
রেশ পাওয়া যায়, অনেক সঙ্গীতে আবার সুরটুকুই শুধু ফুটে উঠেছে, 
বক্তব্যে কবির সম্পূর্ণ নিজস্বত। দেখ! দিয়েছে । কোথাও বাউল সর 
ভিন্ন সুরের মিশ্রণে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে । বাউল সুরে রচিত 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সঙ্গীত হচ্ছে “যর্দি তোর ডাক 
শুনে কেউ না আসে? “ও আমার দেশের মাট', “নিশিদিন ভরসা 
রাখিস্‌ঃ “আমার সোনার বাংলা”, “মেঘের কোলে কোলে", “মাল। হতে 
খসে পড়া” “আমি যখন ছিলাম অন্ধ", পাগলা হওয়ার বাদল দিনে?» 
“ডাকব না৷ ডাকব না”, “হে আকাশ-বিহারী নীরদ-বাহন জল", “আমার 


প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে”, “আমি তখন ছিলেম মগন', “আমার প্রাণের 
মাঝে সুধা আছে*, “আমার নাই বা হল পারে যাওয়া ইত্যাদি । 


বাউল গানের পিঠেই আসে সারিগানের কথা । জারিগান শ্রমজীবী 
মানুষের সমবেত সঙ্গীত । এই পর্যায়ে পড়ে বিশেষ করে 'নৌক। বাইচের 
গান” । বাংলাদেশের জল'পথে বোটে পরিব্রমারত থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ 
এ গানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। এ গানের প্রভাব সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মাঝিদের সারিগান মন উতল। করে দেয়, চোখটা 
ঝাপ,স] করে দেয় অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিদে সেইজন্য 
অত্ঃস্ত সহজে মনের আঙিনায় আচল পেতে বসে” ।১২ সারিগান 


রবীন্দ্রনাথকে যে অনেকটাই আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাই একাধিক 
গানের মধ্যে “সারিগান' কথাটির উল্লেখ দেখে, যেমন-__ 


এ দেখো! কতবার 
হল খেয়। পারাপার 
সারি গান উঠিল অদ্রে? | 


১২ ॥ «সর্সীত' ক্ববীন্্র-রচনাবলী, ১৪ খণ্ড । 
৮ 


বিদায় স্মতি জাগায় প্রাণে |? 
অথবা, “তাই তোমারি সারিগানে 

সেই আখি তার মনে প্রাণে 

আকাশ ভর। বেদনাতে রোদন উঠে বাজি |” 
এবার সাগিগানের সুরে রচিত কয়েকটি অতি পরিচিত রবী ন্রসঙ্গীতের কথ। 
উল্লেখ করা৷ যাক--যেমন, 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে", 'আমি 


মায়ের সাগর পাড়ি দেব* “বসস্তে কি শুধু ফোট1 ফুলের মেলা", “আজ 
ধানের ক্ষেতে রোদ্র ছায়ায়” ইত্যাদি । 


আগেই বলেছি এই দুই প্রকারের গানের প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য 
কয়েকপ্রকার লোকগীতির সুরের কিছু প্রভাব রবীন্রসঙ্গীতে দুষ্ট হয়। 
তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার পরিচয় দান আবশ্তঠিক নয় 
বিবেচনায় আমরা এ-প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানছি । 

লোকসাহিত্যেরে অন্যান্য সম্পদের মধ্যে ছড়াগুলে। রবীন্দ্রনাথকে 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল । বিশেষত ছড়ার ছন্দ, যাকে রবীন্দ্রনাথ 
“প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলেও চিহ্নিত করেছেন, তার নৃতাচপল ভঙ্গিমা্টি 
রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব আকাঙ্কণীয় বলে মনে হয়েছিল । এ ছন্দের 
বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য সম্পর্কে “ছন্দ' নামক গ্রন্থে তিনি বিস্তারিত আলোচনাও 
করেছেন । *ম্বরকৃত্ত নামে আখ্যাত এই ছন্দে প্রায় গোটা একট কাব্যরচন। 
করে তিনি আমাদের এর মাধূর্য আস্বাদনে সাহায্য করেছেন। “ক্ষণিকা।” 
কাব্যে এর সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে । ছড়ার ভাষার মধ্যে রবীন্রনাথ 
আমাদের প্রতিদিনের ঘরোয়া বুলিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, সাধ্যমত 
তিনি তার রচনায় সে ভাষাকে মর্যাদ! দানের চেষ্টাও করেছেন । মৌটকথ। 
লোকভাষ। ও লোকছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বহিরঙ্গ গঠনে অনেকটাই সুফলপ্রসু 
হয়েছে । এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই লোকসাহিত্যের রসলোকের 
বার্তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে । লোক-সাহিত্য'-গ্রন্থে রবী- 
শ্রনাথ লোকসাহিত্যের রসভান্তন্র্টার সম্পূর্ণ গোঁরব নিয়েই উপস্থিত 
রয়েছেন । রবীন্দ্র-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ঘাটনের পক্ষে এ সবই 
প্রয়োজনীয় তথ্য । 


৮৮ 


ক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে এ সতাই পরিস্ষুট হয়ে ওঠে যে 
-রবীন্দ্রপ্রতিভার লালন ও পরিপুষ্টিতে বেদ-উপনিষদ ও পুরাখ-লালিত 
ভারতীয় এঁতিহ্যের অবদান যতটাই থাক না কেন, বাংলাদেশের 
জনসংক্কতির অবদানও বড় কম নয়। এ সংস্কৃতির সাথে নিবিড় 
পরিচয় তাকে লোকমানসের গভীরে তীক্ষ অস্তুষ্টির অধিকারী করেছিল । 
এব বলেই তিনি স্বদেশেরর জনচিত্তের অস্তঃস্থলে ডুব দিয়ে সংস্কতির 
যে মণিমাণিক্ কুড়িয়ে পেক্পেছিলেন, তাকে আপন প্রতিভার যাদৃষ্পর্শে 
ক্ূপাস্তরিত করে স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আদরণীয় করে 
তুলতে পেরেছেন। বাংলাদেশের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের অনড় প্রতিষ্ঠার রহস্য 
ব্নিহিত রয়েছে এইখানটিতে । 


৮৯ 


ববীজ্্রনাথঃ প্রবন্ধ-সাছ্িত্য 

সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধের স্থান ঠিক কোথায়, এ নিয়ে বিতর্কের; 
অবকাশ অবশ্যই আছে । কবিত।, নাটক, উপন্যাস ও ছোট গঞ্লের পাশে 
প্রবন্ধ ঠিক যেন খাপ খায় না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প: 
যেখানে জীবনের রস নিওড়িয়ে নিয়ে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে 
দাড়িয়েছে, প্রবন্ধ সেখান থেকে যেন বেশ একটু দূরেই দীড়িয়ে আছে ।' 
জীবনের বহির্বাটিতে বৃদ্ধি ও চিস্তার মূলধন নিয়ে কারবার করছে প্রবন্ধ ।' 
মনের স্বান যদিবা সেখানে আছে, কিন্তু হৃদয়বোধের প্রবেশাধিকার 
সেখানে বড় একট। ঘটে না। আর যদি ঘটেই যায়, তাকে দৈবই হয়তো? 
বলতে হবে। আসলে ওট| রীতি নয়। তাই কোন কোন রসিক শিল্পীর, 
মতে প্রবন্ধ 409059 58115 ০01 £)3 10109,--সোজ।1 কথায় “বাজে কথা? 1? 
মানে ওর কারবারে তেমন কোন লাভ নেই । কবি জর্জ ক্র্যাব ( ০:৪9 ) 
তে। বলেই বসেছেন £ প্প্রবন্ধ তারাই লিখে থাকেন ধাদের না আছে 
মনীষা, ন। আছে আপনার অনুসন্ধিংসাকে অনুসরণ করার প্রবণত1 |” তবু, 
প্রবন্ধ অনেকেই লিখে থাকেন দেখে তিনি বলেছেন, সাধারণ পাঠক এর, 
বৈচিত্র্য ও কৃত্রিম আড়ম্বরে বেশী আনন্দ পায় বলেই একদল লোক, 
সহজ পগ্থা হিসাবে একে বেছে নিয়েছেন। ক্র্যাবের উক্তির 
সারবন্তা সম্পর্কে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। প্রথমত প্রবন্ধকার, 
মাত্রই মনীষা বা প্রতিভা বজিত নন: আর প্রবন্ধ মাত্রই “5009: 
£01911£5-"র প্রকাশ নয় । ছিতীয়ত, সাধারণ পাঠককে সম্ভা আনন্দ দানের, 
কোন প্রন্নই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ওঠে না। কারণ সাধারণ পাঠক খুলত; 
প্রবন্ধ পড়েন না। তবে ক্র্যাব যথার্থই লক্ষ্য করেছেন £ “70155 58985 49 
815 20956 1001001181 20906 ০1 দ7120:281 * কিন্ত তার কারণ-বিশ্লেষণ্ে 
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তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয় । ০9 7১০51910009 ০৫ দম 
£:8* বলেই প্রবন্ধ লেখা খুব সহজ কাজ নয় কিন্ত। সীৎ বভ (98:76 
895৪০) বলেছেন- প্রবন্ধ হচ্ছে-7956  42:050016 85 জা91] ৪. 
0:91181160] 101 01 116518৮.:5-সবচেয়ে কঠিন অথচ বেশ আনন্দদায়ক 
সাহিত্যকল্প। অবশ্য এখানেও কিছুটা আতিশব্য ঘটেছে । তবু প্রবন্ধের, 
সাহিত্য মূল্যকে তিনি বেশ উপ্চুতে তুলে ধরেছেন । আর ডঃ জনসনের-__- 
41090959 9811 0£ 6105 10100, কথাটা] একট 628.357181 7:6100811. 
হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । “বাজে কথা” তো! তাই যা বাস্তব 
প্রয়োজন সীমায় পড়ে না--আর সেই অপ্রয়োজনের কথা নিয়েই 
তো সাহিত্যের কারবার । এক অর্থে সকল সাহিত্যই তো। “বাজে কথার” 
কারবারী | তবে হ৷ “বাজে কথা'কে সাহিত্যিকরা ভাষার যাদু প্রয়োগে এমন 
মনোহাী করে তুলতে পারেন যে, তা অনায়াসে আমাদের মন ও হৃদয়ের. 
বেশ একট। জায়গণ দখল করে নেয় । প্রবন্ধকারের রচনায় সে যাদু বড় একট! 
দেখা যায় না। তাই তাকে তেমন স্ুনজরে দেখা হয় না। 


আসল কথা, প্রবন্ধের সঙ্গে অন্য সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থকাই- 
প্রবন্ধ সম্পর্কে ভুল ধারণার মুলীভূত কারণ । প্রবন্ধে জীবনকে দেখা হয় 
নিতান্ত কাছে থেকে- কোন রঙ চড়াতে গেলে, ত1 হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক-- 
সহজেই পাঠকের চোখে ধর! পড়ে যায়। ত ছাড়া প্রবন্ধের বিষয়ে 
অনেক ক্ষেত্রেই থেকে যায় একটা প্রাতাহিকতা৷ । একে তার যথার্থ স্বরূপে 
তুলে ধরতে মাত্রাতিরিক্ত কষ্পন। শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না: 
বরং তা করতে গেলেই ঘটে বিভ্রাট। প্রাত্যহিক জীবনে আজকের 
অপেক্ষাকৃত আত্মসচেতন মানুষ যে নানা সমস্যা জনিত ভাবনার দোলা 
অনুভব করে, তা নিয়ে উঠতে বসতে খেতে তার! আলাপ করে। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ দ্ৃাষ্টকোপ থেকে ত। বিচার করে, তার সমাধান 
সন্ধান করে। প্রবন্ধকার যদি তা নিয়ে লিখতে চান তবে তাকেও 
তাই যুজি-তর্কের আশ্রয় নিতে হয় । তিনি যদি বলিষ্ঠ ভাষা প্রয়োগে বক্তব্য 
বিষয় শুষ্গর করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, পাঠক তাতে অবশ্ঠই আনন্দ” 


৯১ 


পাবে । এ ক্ষেত্রে অলীক বা অরাহ্কব কনার াশ্রয় নেওয়াটা 
লিশ্চয় নিরাপদ নয়। শুধু জীবনের বাইরের কথাই নর, মানুষের 
“মনে বিভিন্ন চিন্ত। ও ভাবধারার যে হস্ঘ ঘটে তাকেও প্রবন্ধকার সহানুভূতি 
সহকারে বিচার করে তার জট মোচনে সাহায্য করে থাকেন। এ 
“ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার নিজের অনুভূতির প্রয়োগও করে থাকেন। প্রবন্থকারের 
-কাজ তাই আধুনিক আত্মসচেতন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র 
চিন্তা, কর্মধারার পরি5য় তুলে ধরা । আমাদের জীবন ধারায় যেমন 
“বৈচিত্রের অস্ত নেই; প্রধন্ধেরও বিষয়ের অন্ত নেই। হিসেব করে মানুষ কথ। 
বলে না, আবশ্যক কথার সঙ্গে অনেক অনেক অনাবশ্যক কথ! বলে, হয়তে। 
“কাজের কথাটাকে পরিক্ষ'ট করে তোলার জন্তই। প্রবন্ধকারের কাজ 
তাই আমাদের সমগ্র জীবন বৃত্তের মধোই প্রসারিত । জীবনকে নিঙড়িয়ে 
তার রসটুকু নিয়েই প্রবন্ধকার খুশী নন-তীার কারবার আস্ত 
জীবনটাকে নিয়ে। তাই প্রবন্ধের আলোচনায় “£251815-ও এসে 
যায়। আর এ কারণেই প্রবন্ধের বেশবিন্তাসে বেশী কোলিন্যের ছাপ 
সম্ভব নয়! 


প্রবন্ধ এ যুগে সাহিত্যের আসরে বেশ একট! বড় জায়গা! জুড়ে বসেছে । 
আনন্দ দানের সাদামাটা রাস্তাটাই প্রবন্ধ বেছে নিয়েছে । বিষয়বস্ত 
তার যত সামান্যই হোক, প্রকাশভঙ্গীর গুণে ষে তা বেশ মনোজ্ঞ হয়ে 
উঠতে পারে, তার সাক্ষ্য সকল দেশের সাহিতোই প্রচুর রয়েছে । তবে 
প্রবন্ধের আঙ্গিক এখনও কোন বিশিষ্ট একট রূপ নিয়ে দেখ। দেয়নি । 
“লেখকের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি ও মানস প্রবণতা অনুসারে এর ব্ূপ বিচিত্র 
হয়ে উঠেছে । এমন কোন বিষয় নেই যা প্রবন্ধের অভ্তভুক্ত হতে পারে 
না। মুলত বস্তনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত এই দুটো শ্রেণীতে ফেলে বিচার কর! 
হলেও সকল প্রবন্ধরই মূলগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, লেখকের মত, চিন্তা ও 
ব্যক্তিত্বের খেল! এতে ফুটে উঠে বিষয়কে অবলম্বন করে। তাই সব 
প্রবন্ধ মুলত লেখকের ব্যক্ধিত্ব সাত । এ সম্পর্কে ৬/. 1750807 
ন্বণার্থই বলেছেন £$ 11) ০৪:7৪] 5০ 01 2136 105 55525, 20590, 


টা 


৪ (55 01760 2] ০? 006 208050215 10120 200. 015880661- 
0002, (5 0086862 ০6105 915009158, লেখকের এই 4008651 ০£ 
019000195, কি যে না হতে পারে, তাই ভেবে দেখবার বিষয় । এ 
সম্পর্কে [২০০1 1,570-এর মস্তবাটি বেশ উপভোগ্য 8 45010600563 2 18. 
11681] & 5615028, 80100120058 36 29 05গ715 & 81307 507৮, 
1085 105 2. 11821050০01 2060101027901)5 0: ৪ 01605 01 1001198139৩, . 
71 2195 05 58010058]1 ০2 51008126155 91 99171110612], [6 008% 
058] 7160 205৮ 9001906, 7010 (102 09 ০ 10065107810 ৮০- 
৪ 0811 01 501559:+ঃ মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, প্রবন্ধের বিষয় অন্তহীন । 
আর তাতে মানুষের বিচিত্র মানসিকতার পরিচয়! ফুটে উঠে খুবই 


স্পষ্টভাবে । যে লেখক একে যত সার্থকভাবে, যত সুন্দর করে প্রকাশ 
করতে পারেন তিনি তত সার্থক প্রবন্ধকার । 
রবীন্রনাথের বিচিত্রপিপাশ্থ মন; সাহিত্যের বাধান রাস্তায় পরিক্রমণ' 


করেই তৃপ্তি পায়নি । তাই তিনি প্রবন্ধের “যথেচ্ছ” পথেও এসে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। একে চূড়ান্তভাবে কবি মনের অধিকারী, তাতে 
আবার এ যুগের বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মসচেতন শিল্পী 
প্রতিভা হচ্ছেন রবীন্রনাথ। আশ্চর্য রকমের আবেগমুক্ত এই' প্রতিভা 
যেমন বৃদ্ধিদীণ্ত, তেমনি আনে সমুজ্ছল | কবি ধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় 
তিনি বিষয় বস্তুর গান্তীর্কে আত্মগত ভাবরপে দ্সিপ্ধ করে পাঠকের চার, 
দিকে এক সুন্দর; "শান্ত ভাবমণ্ডল যেমন স্থষ্টি করেছেন, তেমনি বিষয় 
বিশ্লেষণে তীক্ষ বিচার বৃদ্ধি, বিশ্লেষণ নৈপৃণ্য ও চিস্তাশীলতার পরিচয় 
দিয়েছেন । যেখানে আমাদের চিন্তা বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না, সেখানে 
তিনি অন্তরানুভৃতির দোল। স্থা্ট করে তার বার্তা আমাদের অন্তরের 
মধ্যে পৌছে দিয়েছেন । তার অনেক প্রবন্ধই এজন্যে রীতিমত কাব্যধমী 
হয়ে উঠেছে । কিন্ত সেখানেও প্রকাশের সংযম লক্ষণীয় ৷ গীতিকবি-উচিত 
আখ্ভাবনার প্রকাশ প্রায় সর্বত্রই থাকলেও, তা কখনই তার বিষক্ 
€তনাকে জাচ্ছর করে প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি । হীদযের 
স্পর্শ তায প্রবন্ধে নিষ্চরই আছে, কিন্তু তা অপেক্ষা! বুদ্ধির দীপ্ডি ও 
৯. 


'্ভাবৈশ্বর্ষের সুস্তাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাই ববীন্্রনাথের প্রবন্ধ 
“পাঠে আমরা বিশ্মিত, মুগ্ধ হই। কিন্ত তার চিন্তার নাগাল অনেক 
“সময়ই পাই না। সে জন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার গুণমুগ্ধ পাঠক 
-যতই থাকুন, তার প্রবন্ধের রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্য। খুবই কম। অথচ 
সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হয় যে, ধারা শুধু কবি, ওপন্যাসিক, 
নাট্যকার রবীল্রনাথের সঙ্গে তার, রচনার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন, 
তারা তার শিল্পী-সম্তার কতকট৷ পরিচয় পেলেও, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে 


নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি । যে রবীন্রনাথ দেশে, কালে, সমাজে বিধৃত 
আর পাঁচ জন মানুষেরই অন্তর্গত সেই রবীহ্ছনাথের পরিচয় তার 


'ব্লচনার কোথাও যদি পাওয়া যায়, তবে তা” তার এ প্রবদ্ধসমূহের 
মধ্যে । ভাল করে চিস্ত। করে দেখলে অবশ্য সেখানেও রসিক কবি শিল্পীকে 
অনেকট। আবিফার করা যাবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব: 
শিল্পী সত্তার মহত্ব ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের জন্য তার 
প্রবন্ধসমূৃহ অবশ্যই পাঠ করতে হবে । 

রবীন্রনাথের প্রবন্ধসমূহকে বল! যেতে পারে তার মানস-স দ্ধির শ্রেষ্ঠ 
“পরিচায়ক বস্তু । এতে কত বিচিত্র পথে কত শত ধারায় যে তিনি আপনার 
অস্তরের এরশ্বর্ষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তা সংক্ষেপে বলা সহজ নয় । কখনও 
সাহিত্যের রস বিশ্লেষণে, কখনও ভাষার মৃদু কম্পন আবিষ্কারে, কখনও নিগুঢ় 
ধর্মীয় ও আধ্যাম্মিক তত্ব বিশ্লেষণে, কখনও স্বদেশ ও সমাজের সমস্যার 
স্বরূপ উদঘাটনে, কখনও বিজ্ঞানের রহস্য ব্যাখ্যানে, কখনও বা আপনার 
ব্যক্তিত্বের অনুভবে, কখনও বা মানবতার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টায়, কখনও ব! 
নিছক আত্মগত ভাষণে তার লেখনী ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে । কোথাও 
. তত্তবের আধিক্য, কোথাও তথ্যনিষ্ঠা, কোথাও স্ুস্ম অনুভূতি, কোথাও 
বা যুজিনিষ্ঠার প্রাধান্য ঘটেছে । মোট কথা, আধুনিক যুগের 
আত্মসচেতন বাঙালী মানসের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যজি ঘটেছে রবীন্রনাথের 
প্রবন্ধ সমূহে ৷ তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে এ কালের আত্মসচেতন 
বাঙালী আপনার মনের বিচিত্র আকুতিকেই ক্পায়িত হতে দেখেছে--এ 
কথ! বললে অত্যুজি হবে না। অবশ্য, এ কথা৷ ঠিক, রবীন্রনাথের অন্যান্ত 
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বাহিত কর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। করে দেখতে গেলে, এগুলোকে যথার্থ 
বোঝা বাবে না । কারণ, স্বরূপত দেখ। যার, তার অনেক প্রবন্ধ ভাব ও 
চিন্তানুত্রে সমকালীন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত* 
"ভাবে জড়িত। তাই তীর প্রবন্ধের যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য তার অন্যান্ত 
'ক্লচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগসাধন প্রয়োজন । আবার তার্‌ কাবা, উপন্তাস, 
"নাটক, ছোট গল্পের মূল্যায়ন ও যথার্থ রসাম্মাদনের জন্য প্রবন্ধের ছারদ্ব 
"হতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই । মোট কথা, দুইয়ে মিলেই রবীল্রনাথের পূর্ণ 
“পরিচয় । কবি রবীল্্রনাথ সব কিছুর মধ্যে যোগস্ুত্র রক্ষা করেছেন--অথচ 
এসে যোগ শুধু ভাবের যোগ নয়, বুদ্ধি, চিন্তা ও মননশীলতার যোগও বটে। 
আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহকে করেকটি শ্রেণীতে 
খফেলে বিচার করা চলতে পারে । তাতে করে তার প্রবন্ধের পরিমণ্ডল কত 
বিশাল ও বিচিত্র, তা বুঝতে যেমন সাহায্য হবে, তেমনি তীর প্রতিভার 
“আশ্চর্য গতিশীলতাকে (৭5719101920) বুঝ] যাবে | এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
'রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যও আমাদের নজরে আসে। কোথাও তিনি লু 
হালকা চালে কথ। বলে রচনাকে রম্য করে তৃলেছেন-_সেখানে শুদ্ধ যুক্তির 
'অবতারণা ন। করে, তিনি উপমার পর উপমা, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে 
ব্যাপারটাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তথ্য ও 
যুক্তি নিষ্ঠার পরিচয় দিলেও ওটাকেই সার করে নেননি । উপমা, দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে তাকে প্রাঞ্জল করে তুলতে ক্রটি করেননি । কোথাও কথোপকথনের 
'ঘরোয়া আমেজ স্যা্ট করে, রূপকের মাধ্যমে আলোচ্য গুরু গন্তীর বিষয়কেও 
“ব্রমণীয় ও প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। আবার কোথাও চিঠি-পত্রের কথ। বলার 
প্ভঙ্গীতে কাজ সেরেছেন। বিতর্কমূলক বিষয় উপস্থাপনে তাকে দেখি 
"অতিমাত্রায় আত্মনিষ্ঠ। অথচ আপনার বক্তবাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে 
তিনি সুষ্ঠু যুজি, দৃষ্টান্ত ও উপম। প্রয়োগ করতে ত্রুটি করেননি । প্রতিপক্ষকে 
'ঘায়েল করবার জন্য কোথাও ভাষা ও ভাবের অসংযম ঘটতে দেননি ॥ 
আপনার বক্তব্য.বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন । ধর্মীয় ও অধ্যাত্ 
বিষয় আলোচনায়, তিনি শাস্তানুশাসনের চেয়ে নিজের চিত্তরত্তিকে বড় 
স্বান দিয়েছেন। আপন: অন্তরের . আলোকে তার মাধূর্য ও তাধপর্ক 
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বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছেন । তীর বিজ্ঞান আলোচনার তথ্য নি ও হুজি 
সঙ্গে সরস প্রকাশ ভঙ্গীর আশ্চর্য মিলন ঘটেছে । স্বদেশ, স্বজাতি ও 
মানবতার নানা সমস্যার বিচার ও তার সমাধানের কথা বলতে গিয়ে তিনি 
এক সুউচ্চ আদর্শবাদের দ্বারা চালিত হয়েছেন। এ সব ক্ষেত্রে তীর. 
যুজি সর্ব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে; কিন্তু তার উদার. 
মুজ সর্ব সঙ্কীর্ণতাবর্জিত প্রাণের পরিচয়টি তাতে বিধৃত, এ কথা স্বীকার, 
করতেই হয় । সাহিত্য আলোচনায় তিনি জাপনার স্বভাবজাত রসবোধের, 
আশ্রয় নিয়েছেন এবং প্রায়ই রচনার গভীরে প্রবেশ করে তার মাধূর্য 
উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন এবং €স চেষ্টার কথা বিবৃত করেছেন অনুপম 
কাব্যময় ভাষায় । ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে তার কৌতুহলী মন নান। পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং ভাষা ও ছন্দ যে কেমন করে যাদুময় হয়ে উঠতে 
গারে, তার রহস্য আবিষ্ষারে অনেক ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছেন । 

এবার প্রবদ্ধসমূহের বিষয়প্রসঙ্গে আসা যাক । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের, 
পরিমাণ ও পরিধি খুবই ব্যাপক ॥ বিষয়ানুসারে সাজাতে চেষ্টা করলে প্রায় 
নয়টি শ্রেণীতে এদের বিন্যস্ত কর চলে ; (১) ভাষা ও সাহিত্য, (২) 
শিক্ষা। (৩) স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি, (8) ধর্ম, (৫) বিজ্ঞান, (৬). 
জীবন কথা, (৭) লিগিকধর্মী রচন।, (৮) ডায়েরী ও পত্র জাতীয় রচনা» 
(৯) বিবিধ । এ শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতে 
পারে। তবে এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ রচনাগুলোর মুল্য অনুধাবনে যেমন 
সহায়ক, তেমনি রচনার বিষয় বৈচিত্রের ধারণ। দিতেও যথেষ্ট সাহায্য করে ।। 

প্রথমেই ভাষ। ও সাহিত্য পর্যায়ের প্রবন্ধগুলার কথা আলোচন। করা 
ধাক। এই পর্যায়ের রচনাগুলো সগিবেশিত হয়েছে “প্রাচীন সাহিত্য”, আধুনিক- 
গাহিত্য* “সাহিত্য” “সাহিত্যের পথে", “সাহিত্যের স্বক্ধপ', “লোক সাহিত্য * 
“ছল”, 'বাংল! ভাষার পরিচয়”, শবতত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে ৷ “প্রাচীন সাহিতা+, 
গ্রন্থে তিনি কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় কবিদের কাব্য বিচার করেছেন ।. 
ঞঁতে তিনি সংস্কংত কাব্যাদির সৌশর্য আলোচনা করেছেন। : “মেছগৃত*, 
পাফুনলা'। “কার্য উপেক্ষিত", প্রভৃতি প্রবন্ধ শ-গ্রস্থের সম্পদ ॥ মহাফাধি 
কালিদাসেয় 'মেধদূত', কাথা দরবীল্রনাথের সমালোচনায় চিনাতান বিযহ- 
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সৌন্দর্যের বাণীমূতি লাস্ড করেছে । 'শকুস্তলায় তিনি প্রেমের স্বর্গ ও মর্ত্যকে 
এক করে দেখিয়েছেন । আর “কাব্যে উপেক্ষিত” উমিল1, অনস্ুয়া, প্রিয়ংবদ।, 
পত্রলেখাদের তিনি বিস্তির রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনে নতুন মহিম। দান 
করেছেন ! “আধুনিক সাহিত্যে তিনি বঙ্িমচন্দ্রঃ বিহারীলাল, সজীবচন্্র, 
দ্বিজেন্দ্রলাল, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্য কর্মের আলোচন। করেছেন। এ সকল 
আলোচনায় তিনি জুতীক্ল রস-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। “লোক সাহিতাঃ, 
গ্রন্থে তিনি কবি গান, ছেলেভুলানে৷ ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য সম্পর্কে রসজ্ঞের 
মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি যুগপৎ রসবিদগ্ধ পাঠক ও 
গবেষক | “সাহিত্য”, সাহিত্যের পথে", "সাহিত্যের স্বরূপ” বই তিনটিতে 
তিনি সমালোচনার মূল নীতি ও কর্তব্য নিয়ে যেমন আলোচনা করোছেন, 
তেমনি সাহিত্য সোন্দর্ষের বিচিত্র দিকের কথাও বলেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচন! পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তা স্বজন ধর্মী--সমালোচা গ্রস্থ 
ব!কাব্য গ্রহণ করে তিনি তার স্বরূপ বা সোন্দর্য ব্যাখ্যানের মধ্যে 
আবদ্ধ ন। থেকে আপনার ভাল লাগা, মন্দ লাগী, আশা-আকাঙক্ষাঃ 
কামনা বাননার বর্ণে তাকে অনুরজিত করে এক নবতর সুষ্টির দিকেইনিজেকে 
নিবন্ধ করেন । তিনি সাহিত্য সমালোচনায় ১৮:)৮১০:০, আবার 0০192৮1৬০- 
ও বটেন। 'বাংলা ভাষার পরিচয় ও “শব তত্ব সম্পঞিত আলোচনায় 
আমর! ভাষাবিদ রবীন্রনাথকে পাই । বাঙলা ভাষার অন্তরের এশ্বর্ষ 
আবিষ্ষারের সাধনা এতে পরিস্ফ্ট ॥ বাঙলা ছন্দ সম্পর্কে তার কৌতুহল 
ও গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করছে “ছন্দ” বইটি । বইটিতে ছন্দ নিয়ে 
বিপুল পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রমাণ মেলে । শুধু তাই নয়, বাঙল। কবিতার 
প্রকাশ ভঙ্গী কত বিচিত্র হতে পারে তাও এই বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে.। 
বাস্তবিক পক্ষে রবীন্্রনাথের এ সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক 
ন। করে পায়ে না। 

তার পরে আসে শিক্ষা-সম্পকিত প্রবদ্ধাবলীর কথা । রবীল্রনাথের 
শিক্ষা সম্পকিত চিন্তার ফলাফল বিধৃত হয়েছে “শিক্ষা, "শিক্ষার ধার!” 
“আশ্রমের ্ূপ ও বিকাশ”, “বিশ্বভার শ্রী? শাস্তি নিকেতন", পক্ষ চর্াশ্রম” 
প্রভৃতি রচনায় । এ পর্যায়ের প্রবন্ধ গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদী 
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অনের ছাপ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
তার বিশিষ্ট ধারণার কথা । শিক্ষার আদর্শ মাত্র আলোচনা করে তিনি 
ক্ষান্ত হন নি। শিক্ষার ব্যবহারিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কেও তার 
সচেতনার ছাপ এতে রয়েছে । ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসকের স্বার্থের 
প্রয়োজনে প্রবাতিত শিক্ষাবিধির অপপ্রয়োগে দেশের কি ক্ষতি হয়েছে 
ব। সাধারণভাবে শিক্ষার অপপ্রয়োগে ছাত্রসমাজ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় তাও তিনি আলোচনা করেছেন। আমাদের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা 
সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন এবং তার সমাধান কোথায় তাও 
নির্দেশ করেছেন। “শিক্ষার হেরফের”; শিক্ষার বাহন+, “শিক্ষা সমস্যা? 
ইত্যাদি প্রবন্ধেতিনি আমাদের প্রচলিত শিক্ষার ক্রটিসমূহ নির্দেশ করে, 
তা থেকে মুক্তির পথ নিদেশ করেছেন। যবীন্রনাথ বিদেশী 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বরণ করার জন্য দেশবাসীকে বলিষ্ঠ আহবান 
জানিয়েছেন। এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি । তিনি প্রাচীন ভারতবধাঁয় 
আদর্শের প্রেরণায় শান্তিনিকেতনে রঙ্গচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে 
“বিশ্বভারতী: প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এখানে তিনি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে 
প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের আদর্শে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। তার এই সমস্ত কার্য ও চিস্তার ছাপ তার শিক্ষা সম্পকিত 
প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বল বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ জাতীয় 
শিক্ষার যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তা! ছিল যথার্থই হিচ্ছুদের 
্রঙ্গাচর্যাশ্রমের আদর্শ । সুতরাং একে সার্জনীন শিক্ষার আদর্শ বলা 
চলে না। তবু তার এই শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা তার জাতীয় কল্যাণের 
আগ্রহই সুচিত করে । তিনি যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য 
কি পরিমাণ চিন্তা করতেন তা এ থেকে বুঝতে পারি। তাছাড়া আমাদের 
শিক্ষার ব্যাধি সম্পর্কে তিনি ঘ বলেছেন, তা আশ্চর্যরকমে সতা--তবে তার 
প্রতিকারের যে পদ্থা৷ তিনি নির্দেশ করেছেন, ত। হয়ত সর্বদা যথাথ নয়॥ 
স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পফ্ষিত অনেক প্রবন্ধও রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন। এগুলোতে তার দেশপ্রেম, স্মাজ চিস্তা ও রাজনৈতিক 
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ধ্যানধারণার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্বীল্রনাথ কিরূপ আশ্চর্য সমাজ- 
সচেতন শিল্পী তার স্বাক্ষর বহন করে এই পর্যায়ের প্রবন্ধ গুলি । তার 
স্বদেশ ও সমাজ সম্পকিত চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে _ শ্বদেশ*, 'কালান্তর” 
“সমাজ”, “রাজাপ্রজা', “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'* “সভ্যতার সংকট”, প্রভৃতি 
বইতে । এ সব রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদী মনের স্বাক্ষর স্পষ্ট । 
তাই দেখ! যাবে আধুনিক বাস্তববাদী চিন্তা-নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
মতামতের পার্থক্য প্রায়শই খুব বেশী । কিন্তু একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
অনেকের চেয়েই স্বচ্ছ দৃষ্টভঙ্গির পরিচয় দিতে পেরেছেন, এট। দেখতে 
পাই। বিশেষ করে “স্বদেশী অসহযোগ আন্দলন', হিন্দ,মুসলমান সম্পর্ক" 
'শাসক-শাসিত সম্পর্ক” “আধুনিক সভ্যতা'র গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তার 
অনেক কথাই খধিবাক্যের তুল্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । জাতীয়তার 
সংকীর্ণ চেতনাকে তিনি প্রসন্ন মনে কোনো দিনই গ্রহণ করতে পারেন 
নি। এক বৃহত্তর মানবতার ধারণা তাকে উদ্বোধিত করেছে । দেশপ্রেম 
তার ছিল, সে “দেশপ্রেম অন্ধ দেশপ্রেম নয়-__ দেশপ্রেমের নামে হিংসা, দ্বণা, 
বিদ্বেষ স্থাষ্টকে তিনি সমর্থন করেন নি কোন দিন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 
তিনি বিভিন্ন জাতির মিলনের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন_-সেখানে 
বিরোধের দ্বীকৃতি নেই। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির কারণ 
বিশ্লেষণে তিনি উভয় সমাজের জীবনদৃষ্টীর পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং 
এ সমস্যা স্য্টিতে হিন্দুদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক কথা নিভীকিভাবে 
বলেছেন । তিনি মুসলমানের বিশিষ্ট সমাজ-সত্তাকে স্বীকার করেছেন 
এবং তাদের সবাঙ্গীণ উন্নতি ব্যতীত উন্নত হিন্দু-সমাজের সাথে 
তাদের বিরোধ যে মেট৷ সম্ভব নয় তা মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন। “ব্যাধি ও 
প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, অনুদারত প্রভাতি 
দোষ জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে কিভাবে তাকে জীর্ণ করে ফেলছে 
তার কথা বলেছেন। “সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধে তিনি সঙ্কীর্ণ ন্যাশ- 
নালিজমের অভিশাপে পাশ্চ্যত্য সভ্যতার চরম দুর্গতির কথ সব্বসমক্ষে 
প্রচার করেছেন। “কালাস্তর” গ্রপ্থে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা 
সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলিম 
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বিরোধ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শগত অনৈক্য ও ভারতীয় 
রাজনীতিক্ষেত্রে তীত্র আদ্দোলন ও এ পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসকদের 
মনোভাব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । রবীশ্রনাথ 
প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে বড় একট নামেন নি । তাই ব্যবহাঞ্িক জ্ঞানের 
চেয়ে তাত্বিক জ্ঞানই এ ক্ষেত্রে তার বেশী দেখা যায়। মোটকথা, 
সমসাময়িক দেশ ও কালের নানা সনস্য৷ সম্পর্কে কবির সদাজাগ্রাত 
দৃষ্টর পরিচয় মেলে এই প্রবন্ধগুলিতে । 

ধর্মমূলক ভাবনিষ্ঠ রচনার পরিমাণও রবীন্দ্রনাথের কম নয় । রবীন্দ্রনাথের 
ধর্মবোধকে অনেকেই ওপনিষদিক একত্ববাদের পরিপোষক বলে 
আখ্যায়িত করে থাকেন। কথাটা! ঠিক। তবে মনে রাখতে হবে 
রবীন্রনাথ উপনিষদের শাস্ত্রবাক্কেই সার করে বসেন নি। তাকে 
আপন অস্তরানুভৃতির সংমিশ্রণে একান্তভাবেই নিজস্ব করে নিয়েছিলেন । 
সর্ব ভেদমুক্ত উদার এক্যের আদর্শই তার ধর্বোধের মূল কথা। তার 
ধধর্ম', "শান্তিনিকেতন (১ম ও ২য় ভাগ), “মানুষের ধর্ম? প্রভৃতি গ্রশ্থ 
ও ধর্ম সম্পকীঁয় অন্যান্য ব্ত.ত] পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । শান্তিনিকেতনে 
আশ্রমবাসীদের তিনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তাতে তিনি আপন 
ধমপদ্ধতির কথা অকপটে ব্যস্ত করেছেন। কবি যেন আচার্ষের উচ্চাসনে 
ন। বসে, ঘনিষ্ঠ অস্তরঙ্গদের মধ্যে বসে এ কথাগুলো! বলেছেন বলে মনে 
হয়। আসল কথা, ধর্ম চেতনা তার কাছে জীবনের অন্যান্য অনুভূতি 
থেকে পৃথক কোন এক চেতনা ছিল না। জীবনের মূল প্রেরণাকে তিনি 
ধর্মচেতনা রূপে, পরমরক্ষ পে, জীবন-দেবত] রূপে গ্রহণ করেছিলেন । 
তার কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি এ জীবনদেবতার প্রভাবের কথা বার 
বার স্বীকার করেছেন। অ'লোচ্য রচনাগুলিতে কবি এই ধর্মবোধের 
যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এই ধর্ম প্রেরণার 
উৎস কোথায় তাও তিনি বলতে চেয়েছেন। বক্তব্যভঙ্গির মধ্যে যে 
তশ্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে মনে হয়, তার ধর্মনোধ বিশিষ্ট 
মানসিক উপলন্ধিজাত। “শাস্তিনিকেতন' গ্রস্থের প্রত্যেকটি বক্ততা কবির 
উপলন্ডির গভীরতার চিহ্ন বহন করছে। “মানুষের ধর্ম” গ্রশ্থটতে কবি 


১০০, 


তার অন্তর-জীবনের অভিবাক্তির কথ! আলোচনা করেছেন। এখানে 
তার ঈশ্বরকে তিনি উপলদ্ধি করেছেন সব মানুষের অন্তরাশ্রিত সর্বাতিশায়ী 
এক শক্তিরপে--যে শক্তি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সত্য দর্শনের 
নয়, এ কবি চিত্তের একটা অভিন্তরতা। তার নিঙ্জেরই কথায়--"10 
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97951)20-- 10] ৪ 01160 15107,” ১ বাস্তবিক পক্ষে তার ধর্মবোধ যে 
এক চরম মানসোপলব্ধির ফল, এটা শ্বীকার করতে হয়। অন্তরের 
অস্তস্তলে যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, বাইরের জগতে তারই 
বিচিত্র বিকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চিরন্তন মানব সত্যের মধ্যে 
ঈশ্বরকে ও আমাদের ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে মানবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন 
তিনি। এখানে রবীন্দ্রনাথ খষি, রবীন্দ্রনাথ সাধক । 

রবীন্দ্রনাথ মুলতঃ কবি হলেও, তার মধ্যে একটি বিজ্ঞানতাস্ত্রিক 
সমালোচক মন হিল। তাই দেখতে পাই তিনি বিজ্ঞান সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বকে বাংলায় লেখার প্রেরণা খুব 
সম্ভবত তিনি বন্ধু জগদীশ বঙ্গুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন । বিজ্ঞান সম্পকে 
আগ্রহ ও কৌতুহলের পরিচয় তার 'বন্ুন্ধরা' “সমুদ্রের প্রতি" প্রভাতি 
অনেক কবিতায়ও ধরা পড়েছে । বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রস্থ 
“বিশ্বপরিচয় একটি অপুর গ্রস্থ। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ব 
পরিবেশনে ববীল্রনাথের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে এই গ্রন্থটি । 
আজ পধস্তও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে এ বইটি একটি 


শ্রেষ্ঠ বই। প্রতিভার অসাধ্য কিছুই নেই--কথাটি এই বই পড়ে বার বার 
মনে হয়। 


আত্মকথা! ও জীবনীমুলক প্রবন্ধ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখযোগ্য । “আত্ম-পরিচয়' “জীবনস্মতি”, “ছেলেবেলা”, 'চারিব্রপৃজা', 
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£ভারত-পথিক রামমোহন", 'মহাত্মাগাদ্ধী' প্রভৃতি গ্রন্থ পুরোপুরি জীবনী 
সাহিতা হয়ে উঠেনি। কারণ লেখক কোথাও আঁটঘাট বেঁধে শৈশব 
থেকে ম্বত্যুকাল পর্যস্ত কারও সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করতে বসেননি-- 
নিজেরও নয়, অন্যেরও নয়। নিজের জীবনের কথ। লিখতে গিয়ে তিনি 
একথা ভুলে যাননি যে, জীবনের ছোট বড় তুচ্ছ বিরাট সমস্ত ঘটন। 
প্রবাহের তুল্যমূল্য দিয়ে জীবনী লেখা দুঃসাধ্য । তাই এই পথে ন৷ 
গিয়ে নিতাস্ত ঘরোয়৷ কথার ভঙ্গিতে নিজের অজন্্র স্ম্তির টুকর। যখন 
যেমন ধরা দিয়েছে তেমনি প্রকাশ করেছেন-__পাগ্ডিত্য নয় অন্তরঙ্গতার 
ছাপই এগুলোতে বেশী । 'জীবনস্মতি”, 'আত্মপরিচয়* তিনি বয়স্কদের 
কাছেই বিষৃত করেছেন। কিন্তু ছেলেবেলার কথা শিশুদের জন্য সরস 
ভাষার গল্পের ন্যায় উপভোগ্য করে বলেছেন । “চারিত্র-পূজ।”, ভারত- 
পথিক রামমোহন", মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বইতেও রবীন্দ্রনাথের চরিত্র- 
বিশ্লেষণ নৈপূণ্য ফুটে উঠেছে । “চারিব্রপূজায়” বিষ্টাসাগরচরিত্র বিশ্লেষণে 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিশ্মণীয়। বিস্তাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য 
এমন করে আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। রামমোহন 
ও মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছেন। ভারত পথিক রামমোহনকে তিনি আধুনিকতার পথিকৃত 
হিসেবে যে ভাবে দেখিয়েছেন তা তার গভীর চারিত্রিক অন্তর 
পরিচায়ক । 

“লিগিক কাব্যধর্মী' প্রবন্ধ রচনায় প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তার 
পরিচ ফুটে উঠেছে । এগুলিতে তিনি তার কাব্যিক উপলব্ধিকে চিত্তাকর্ষক 
ভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। কখনও গল্লের রূপকে, কখনও সহজ 
বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। 'লিপিকা'র রচনাগুলি 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত । “লিপিকা'র ভাষা স্বচ্ছ, সহজ, ভাব তির্যক--সর্বত্র 
গুঢ় হৃদয়ানুভূতির অনুরঞ্জন লক্ষ্য করা যায়। “লিপিকা*র কথাগুলো কবি 
যেন ভাবতন্ময় অবস্থা থেকে বলেছেন বলে মনে হয়। এ খন ঘনিষ্ঠ 
অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মনের কথা বলার প্রয়াস । “পায়ে চলার পথ', “সন্ধ্যা 
ও প্রভাত”, 'মেধদুত" প্রতি এই শ্রেণীর রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 


১০২ 


পরিমাণ ও বৈচিরের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ রচনা হচ্ছে পত্র-সাহিত্য এবং ডায়েরী জাতীয় রচনা । ব্যজিগত 
অনেক চিঠিকে এ পর্ধারে ফেলানে। না গেলেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে 
পত্র বা ডায়েপী লেখার ছলে এমন সব ধথ! সুন্দর করে বলেছেন 
যে, তা যে কোন ভাল প্রবন্ধে স্বান পেতে পারে । এগুলি নিতান্ত 
ব্যজিগত প্রবন্ধ । “যুরোপযাত্রীর ডায়েরী”, 'রাশিয়ার চিঠি”, 'পারস্যে”, 
'জাপানযাত্রী'* ক্রাভাযাত্রীর পত্র”, “পথের সঞ্চয়', “ভানুসিংহের 
পত্রাবলী', “ছিন্নপত্র”» “পথের প্রান্তে, “চিঠিপত্র (১, ২, ৩, ৪7) 
ইত্যাদি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই হদয়ঙ্গম 
করা যাবে যে এই চিঠি ও ডায়েরীর মধাদিয়ে কবি আমাদের সামনে 
যতট। ধরা দিয়েছেন আর কোথাও তেমন ভাবে ধর দেন নি। এ সকল 
চিঠিপত্র ও ডায়েরী রবীন্দ্র-জীবনের বু অনালোচিত অধ্যায়কে উন্মোচন 
করেছে । রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, তার চিন্তাধারা, সমকালীন 
রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে তার যোগাধোগ এবং সে 
সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ-মন্তব্যৎ নিজের মরমী সাহিত্য সম্পর্কে স্বকৃত ব্যাখ্যা 
এ সব কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হতাম--যদি লেখক এত অজস্র চিঠিপত্র 
না লিখতেন, এ বিচিত্র ডায়েরী না রাখতেন। সাহিত্য ও সমাজের কত 
বিভিন্ন দিক নিয়েই না তিনি আলোচনা করেছেন_সে আলোচনায় 
প্রকৃতিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, ছন্দোবিজ্ঞান, এবংআরও কত অজত্র জটিল 
জিনিসই না৷ সরস করে তুলেছেন !২ তা ছাড়া বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের 
ফলে অজিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের নরনারীদের জীবনের কত 
অভিজ্ঞতার কথাই না৷ তার এই জাতীয় রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। 
জাপানের শিল্প-আন্দোলন, রাশিয়ার বিপ্রবোত্তর সমাজ উন্নয়ন কার্য 
সম্পর্কে তিনি সুচিস্তিত মত ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য ও সমকালীন সমস্যা 
সম্পর্কে অনেক মনোজ্ঞ আলোচনা তার পত্রগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 


২। নীলরতন সেন £ রচনাসাহিত্য ও ববীন্দ্রন।থ, পৃঃ ১৫০। 
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রবীন্্নাথের প্রবদ্ধগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি রয়েছে যাদের পূর্বোন্ড 
বিশেষ কোন শ্রেণীতে ফেলে বিচার করা দুঃসাধ্য । এ প্রবন্ধ গুলিকে আমরা 
বিবিধ পর্যায়ে ফেলতে চাই । 'পঞ্চভূত' “বিচিত্র প্রবন্ধ' এই পর্যায়ের গ্রন্থ । 
রূপকাশ্রয়ী “পঞ্চডুতে'র লেখাগুলি রবীন্ত্রনাথের রচনার এক নতুন দিগন্ত । 
জগত স্থষ্টির উপাদান--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই "পাচটি 
উপাদানকে পঞ্চ চরিত্রের মনুষের প্রতীক রূপে দাড় করিয়ে কবি নিজে সে 
আসরে যোগ দিয়ে বিচিত্র জীবন সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 
বৈঠকী ধরনের এ “আলোচনার মধ্যে সরস টিগ্লনী আছে, গভীর তত্ব 
আছে, কল্পন। বিলাস আছে, প্রেম ও দীপ্তি আছে । অষ্টার নিষ্পহ 
দেখার চোখ আছে। ৩ “পঞ্চভুতে'র, কাব্যের তাৎপর্য, 
“কৌতুকহাস্য,, “কৌতুক হাস্যের মাত্র” প্রভৃতি এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ । বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সব কিহু সম্পর্কে সিদ্ধান্তে 
পৌঁছানোর একটা চেষ্টা প্রবন্ধ গুলোতে পরিলক্ষিত হয় । তারপর “বিচিত্র 
প্রবন্ধে কথা । এ বইয়ের রচনাগুলো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পর্যায়ের । এতে 
কখনও গুরুতর বিষয়কে হালকা! কখনও আপাত তুচ্ছ বিষয়কে বড়, 
রুখনও বা সামান্য বিষয়কে অসামান্য করে লঘুৃভঙ্গির সাহায্যে সরস করে 
বিবৃত কর হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে । রবীন্দ্রনাথ ভূমিকার নিজেই বলেছেন 
_ বিচিত্র প্রবন্ধের গৌরব বিষয়বস্ততে নয়, রচনার রসসন্ভোগে। এ গ্রন্থের 
“সরোজিনী প্রয়াণে*, “ছোট নাগপুর', “রুদ্ধগৃহ+, প্রভৃতি রচনায় বিষয়বস্ত 
সামান্ত--কবিস্গুলভ মনের স্বগত গঞ্জরণই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । আবার 
“পর নিন্দ।' “মন্দির ' “রঙ্গমঞ্চ” “ছবির অঙ্গ" “সোনার কাঠি' প্রভৃতি রচনায় 
বিষয়বস্তর গুরুত্ব কম নয় । “নববর্ষা'* “কেকাধ্বনি', “বাজেকথা”, প্রভাতি 
প্রবন্ধের বক্তব্য খুবই গুরুতর--কিঞ্ত লেখকের ভঙ্ষি গুণে ত!। উপভোগ্য হতে 
পেরেছে । আবার “শরৎ, 'পাগল” , আষাঢ়*, প্রভৃতি রচন! কবিত্বময় হয়ে 
পড়েছে । বাস্তবিক “বিচিত্র প্রবন্ধের' বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য । কোন বিশেষ 
শ্রেণীতে ফেলে এ প্রবন্ধ গুলোকে বিচার করা দুঃসাধ্য । এভাবে নবীন্দ্রনাথের 


৩। নীলরত্রন পেন £ রচনাপাহিত্য ও রবীন্দনাথ, পৃঃ ১৪৯ 
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সমগ্র প্রবন্ধ সাহিতে;র সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে 
বাধ্য হই যে, রবীন্দ্রনাথের মভ মহান শ্রষ্টার হাতে বাংলা প্রবন্ধ যেভাবে 
বিচিত্র রসে রসায়িত হয়েছে এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তা আর কোন 
সাহিত্যিকের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়নি । 

এই বিচিত্র সাহিত্য-সম্পদ স্থষ্টি করে রবীন্দরনাথ বাঙল। সাহিত্যের 
গৌরব যে কতট৷ বাড়িয়েছেন তার যথার্থ উপলদ্ধি এখনো আমাদের সমাজে 
ঘটে নি। রবীজ্নাথের কবিত্বকেই আমরা সার করে রেখেছি । অথচ 
সেটাই যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়, আমরা তা ভুলে যেতে 
বসেছি । কবি রবীন্দ্রনাথ, ওপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ছোটগপ্নকার রবীন্দ্রনাথ, 
নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের অসপ্পুর্ণ সাহিত্যিক পশ্চিয়কে পূর্ণতা দান 
করেছেন প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ । 
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মোজাম্মেল হুক 


বাংলা সাহিতোর অনুরাগী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, মধ্যযুগের 
বাঙল] সাহিত্যে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা রীতিমত 
গৌরবের ছিল। এর তুলনায় আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তাদের “'অনগ্রসরত। ও পশ্চাদাপদতা” বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। 
অত্যন্ত বেদনার সাথেই আমরা লক্ষ্য করি ১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ 
পর্যস্ত আধুনিক বাংলা সাহিতোর প্রস্ততি পর্বে বাঙালী মুসলমান 
বিশেষ কোন ভুমিকা পালনে অগ্রসর না হয়ে অনেকটা নিক্ষিয় ভাবেই 
অবস্থান করেছে । অথচ সাহিত্যানুরাগ তাদের ছিল না বা এ সময় 
তাদের স্থষ্টক্ষমতা একেবারেই লোপ পেয়ে বসেছিল, এমন কথা 
মনে করারও সংগত কোন কারণ আনর! খুঁজে পাই না। বরং এ সময় 
আরবী ফাসাঁ শব্দবছুল 'মুদলমানী' বাংলায় কাব্যরচনায় বনু মুসলমান 
কবি বিস্ময়কর উগ্ভমেরই পরিচয় দ্িয়েছিলেন। “দোভাষী পৃ'থি সাহিত্য, 
রূপে পগ্নিচিত এ কাব্যধারা অবশ্য কপে রসে বিচিত্র ছিল না। আর 
তাতে যে জীবন দৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছিল, তাও আধুনিক ছিল না। 
বস্তুতঃ দোভাষী রীতির এ কাব্যসাহিত্য মধ্যযুগেরই ধারাবাহী ছিল । 
এ সাহিত্যধারায় অতীতের প্রতি একপ্রকার অন্ধমোহ এবং বর্তমানের প্রতি 
চরম ওদাসীন্য ও উপেক্ষার মনোভ।বই প্রতিফলিত হয়েছিল । 

কেন এমন হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর সমসাময়িক কালের ইতিহাসের 
পাতায় খুজে পাওয়। যায়। ১৭৭ সালে সংঘটত পলাশীর যুদ্ধ থেকে 
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যাস্ত একশত বছরের জাতীয় বিপর্যয়ের 
ইতিহাস আলোচনা করলেই বাঙালী মুসলমানদের এ সাহিত্যিক দৈন্যের 
উৎস কোথায় নির্বারণ করা যাবে । পলাশীর যুদ্ধের নির্মম প্রহসন মুপল- 
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শ্নানের রাজনৈতিক স্বাধীনতারই শুধু অপহুব ঘটায়নি, তার সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থষ্টি করেছিল চুড়ান্ত বিপর্যয় । আর 
তারই অনিবার্ধ মানস-প্রতিক্রিয়া বাঙালী মুসলমানকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি 
করে তুলেছিল বিরূপ । এ-বিরূপতা হেতু তারা পগিবতিত পগিস্থিতির 
সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোন গরজ বোধ করেনি । তাই উনিশ শতকের 
প্রথম পাদে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শ হেতু বাংল। দেশে যে ব্যাপক 
নবজাগরণের সুচনা হয়েছিল সে নবজাগরণের বাণীকে অনুধাবন করার 
কোন প্রচেষ্টাই মুসলমান সমাজে বড় একটা দেখা যায় নি। অথচ প্রতিবেশী 
হিন্দু-সমাজ এ নবজাগরণের তরঙ্গ প্রবাহে ত্নাত হয়ে নব-প্রাণচাঞ্চলেয 
উদ্ধদ্ধ হল। ফলে এ নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
হিন্দুর ভূমিকা মুখ্য ও প্রায় একক হয়ে দেখ! দিল। হিন্দু বেমন বৈষয়িক 
ক্ষেত্রেঃ তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাধিক আধিপত্য বিস্তার করল ॥ তুলনায় 
মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্য প্রকট হয়ে উঠল। 

স্বভাবতঃই মুসলমান সমাজে তখন নিদারুণ আত্মগ্রানি বোধ ও মানসিক 
সংকট দেখ! দিল । তারা আত্মানুসদ্ধানে ব্রতী হল। কিস্তসে আত্মা- 
নুসন্ধান প্রচেষ্ট! কোন সুস্থ কর্মপদ্ধতি ও জীবনাদর্শ দ্বার। সমথিত ন। হওয়ায় 
তাকে বর্তমানের সাথে পাঞ্জ। লঙবার প্রবৃত্তি ন! দিয়ে প্রাচীন ধর্মজীবনের 
আদর্শে ফিরে যাবারই প্রেরণা দিল। ফলে মুসলমানদের সকল ধ্যান 
চিন্ত। কেন্দ্রীভূত হল পুনরুজ্জীবন কামনায় । এ অবস্থায় প্রাগ্রসর সাহিতা 
চিন্তার সাথে সংযোগ সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তাই নে অনুভব করল না । 
আর করবেই ব। কেমন করে? যে আধুনিক শিক্ষা তার মনের মুক্তি ঘটিয়ে 
তাকে যথার্থ পথের নির্দেশ দিতে পারত, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
থেকে সে সম্ভাবনাকে দে নিজেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল । এ অবস্থায় যা 
হবার তাই' হয়েছিল । জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের ন্তায় সাহিত্যের ক্ষেত্র 
থেকেও মুপলমান অনেকটাই পিছিয়ে পড়েহিল। পুরাতণের অনুবর্তনেই 
সে আপন রস পিপাসাকে নিয়োজিত রেখেছিল দীর্ঘকাল । ফলে মুসল- 
মানের গৌরবময় সাহিত্যিক এঁতিহ্থ যুগ-জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ক্রমণঃ ক্ষীণতোয় হয়ে মবলুপ্ত হতে চলেছিল। 
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তিবু জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই মুদলমান শেষ পর্যস্ত নতুন কার্পের 
পারিপাশ্থিকের সাথে আপন জীবনধারার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়- 
তাকে উপেক্ষ। করতে পারেনি । তাই আমর! দেখি ১৮৭০ সালের দিক 
থেকে অর্থা উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে'র তৃতীয় দশক থেকেই বাঙালী 
মুসলমান নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা 
গ্রহণ করে প্রাগ্রদর জীবন চিস্তার অধিকারী হওয়ার গরজ বোধ করেছে । 
ফলে এ সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসল- 
মানের অভিযাত্রা শুরু হয়। মনে রাখা দরকার যে, বাঙালী মুসলমান 
যখন আধুনিক সাহিত্যে দীক্ষা নিতে অগ্রসর হয়েছে, তখন অগ্রগামী হিন্দু 
সমাজের সাধনায় বাঙলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে 'ন্বর্ণযুগ--সাহিত্যের 
কারুকর্মে তারা তখন বিচিত্রের অদ্বেষায় প্রবৃত্ত । স্বভাবতঃই পশ্চাদগামী 
মুসলমান সাহিত্যিকগণ সামনে তাদেরই রচনাকে আদর্শ হিসেবে রেখে 
সাহিত্যকর্ম এর করেছিলেন। নতুনতর কোন পরীক্ষার বু'কি নিতে সাহস 
করেন নি। তাই দেখ! যায় আধুনিক সাহিত্যের এশ্বর্যময় বিকাশের 
যুগে মুসলমান সমাজের সাহিত্যকর্ম কেমন যেল নিশ্ভ হয়ে রয়েছে। 
তাদের মধ্যে 'বগ্ঠাসাগর, বঙ্ষিমের মত মহং কোন সাহিত্যকর্মী একটিও 
জন্মালেন না। এটা বাঙালী মুসলমানের জন্তে একটা দুর্ভাগ্য বে-কি ! 

তবু আধুনিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের অবদান একেবারে 
উপেক্ষণীয় নয়। সবাত্মক নৈরাশ্মের অন্ধকারে উজ্জ্বল দীপশিক্ষার ন্ায় 
বহু সাহিত্য-প্রাণ মুসলমান আবিভূতি হয়ে মুসলমানকে আত্মগ্রতিষ্ঠ হবার 
পথ দেখিয়েছেন। যেমুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান সাহিত্যিক মুসলমান 
সমাজকে আধুনিক সাহিত্যের পথে সর্বপ্রথম আহ্বান জানিয়েছেন, 
তাদের মধ্যে দুজন নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার--এক, “বিষাদ সিন্ধুর' 
অমর শিল্পী মীর মোশাররফ হোসেন ; দুই শাস্তিপুরের কবি, বাংল। গঞ্চের 
অন্যতম শিল্পী মোজাম্মেল হক! মীর মোশাররফ হোসেন নিঃন্দেহে 
আধুনিক মুসলিম সাহিত্য সাধনায় অগ্রপথিক ; তার কনিষ্ঠ সম-ময়িক 
মোজাম্মেল হক তারই এক যোগ্য উত্তরস্থুরী। সমালোচক যথার্থই 
বলেছেন, “মোছলেম বঙ্গের পতন যৃগের অবসানের পর যে কয়জন সাহিত্য 


১০৮ 


সাধক মুসলমানের মনে আশা ও মুখে ভাষা দিয়া আবার তাহাদিগকে 
জীবস্ত ও জাগ্রত করিয়া তোলার আস্তরিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন--মোজা- 
ন্মেল হক তাহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রপথিক | ১ যে যুগে শিক্ষাদীক্ষায় 
অনগ্রসর মুসলমানদের রসচেতনা দুঝল হয়ে পড়েছিল, উচ্চস্তরের রসের 
সামগ্রীর অভাবে সে যখন শিল্পশ্রী বর্জিত পুথির কেচ্ছ। কাহিনীর অসম্ভবের 
অলীকের রাজ্য পাক খেয়ে ফিরিছিল, না পারছিল তার মোহময় আকর্ষণকে 
উপেক্ষা করতে, না পারছিল তাকে কোন নবমূল্যে উন্তাসিত করতে, 
চেতনার নতুন দিগন্তে মুক্তি দিতে অথচ ভিতরে ভিতরে তার সমগ্র চেতনা 
যখন নতুনতর শিল্পবস্তর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই যুগে কবি 
মোজাম্মেল হক এবং তার সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যিকগণরী তিম্ত এক 
অসাধ্য সাধন করেছিলেন । এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুসলিম সাহিত্যকর্ম সৈয়দ 
এমদাদ আলীর মন্তব্য স্মরণীয় ॥। এমদাদ আলী বলেছিলেন £ “কবি 
মোজাম্মেল হক ও মুন্শী রেয়াঞ্জদ্দীন এবং তাহাদের সমসাময়িক মুসলিম 
সাহিত্যিকগণ পুথি সাহিত্যের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বাংলার 
ভিতর দিয়া নিজেদের সমাজে সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই 
আমাদের সাহিত্য বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ইহার গতি 
অব্যাহত থাকিলে ভবিষস্তং সন্বন্ধেও আমাদের কোন ভাবনা নাই | ২ 
বস্তত মোজান্মেল হক আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃত 
মুসলিম সাহিত্যিক। তাকেবাদ দিয়ে আধুনিক বাঙালী মুসলমানদের 
সাহিত্য সাধনার ইতিহাস রচনার কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না৷ 
তিনি আধুনিক বাংলা সাহিতে.র একজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি, 
উপন্তাসিক ও জীবন চরিতকার, সর্বোপরি তিনি বাংলা গঞ্ের একজন 
কুশলী শিল্পী । বিষ্ভাসাগর, বন্কিম ও মোশারঞ্ফ হোসেনের গদাধাবায় 
তিনি একজন সার্থক উত্তর সাধক । 


১, মোহাম্মদী, গুম বর্ষ, পৌষ, ১৩৪০ সাল। পৃষ্ঠা ২২০ দৃটব্য। 


২, সৈয়দ এমদাদ আলী £ ““মাজান্বেল হক ও রেয়াজউদ্দিন”'। (মাহদ্মদী, গু বধ, 
মষ্ঠ 4ংপ্যা, চৈত্র, ১৩৪০ সাল থুঃ ৪২৭। 
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১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার শাস্তিপূরে 
মুঙ্গী মোজাম্মেল হক জন্মগ্রহণ করেন। তার পিত। নাসিমউদ্দীন আহমদ 


ছিলেন শাস্তিপুরের এক সন্ত্ান্ত মুসলমান পরিবারের সম্তান। বাল্য 
প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি শান্তিপুর নিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ 


করেন। তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ পর্যস্ত পড়ে তিনি ছাত্রজীবনে 
সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি শিক্ষকত। কার্ষে ব্রতী 


হন এবং শ্রান্তিপুরেই তার কর্মজীবন শুরু হয়। সত্যিকার লোকশিক্ষকের 
মত নিষ্ঠার সাথেই তিনি এ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কর্ম- 
জীবনের প্রায় শুরু থেকে তার সাহিত্যিক জীবনেরও স্ুত্রপাত হয়। 


তিনি প্রথমে “সময়' নামক পত্রিকার সংশ্রবে আসেন। তার পর তিনি 
ক্রমে ক্রমে “পোমপ্রকাশ+* “বাণী” ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় কবিতা ও প্রবদ্ধ 
লিখে সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। শান্তিপুরে থেকেও তিনি 
তখনকার কলিকাতার সহিত্য সমাজের সঙ্গে ফোগ রক্ষা করে চলে- 
ছিলেন। সে যোগ পরোম্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভাবেই সাধিত হয়েছিল। 
তখনকার দিনে শান্তিপুরের সাথে কলিকাতার রেলপথে যোগাযোগ ছিল 
না। আহিরীটোল। ঘাট থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত মার যাতায়াত করত। 
মোজাম্মেল হক মাঝে মাঝে ট্রিমারে কলিকাতা এসে সাহিত্যিক সমাজের 
সাথে সংযোগ রক্ষা! করতেন। * পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন আল মাশহাদী, 
শেখ আবদুর রহিম, মুল্সী রেয়াজুদ্দীন প্রভৃতি মুসলিম সমাজ ও সাহিত্য 
কমার সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগ স্বাপিত হয়েছিল সাহিত্য জীবনের প্রায় 
গোড়াতেই। মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণকে সম্ভব করে তোলার 
জন্যে তিনি তার সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন প্রথম থেকেই । 
তাই তিনি উল্লিখিত মনীষীদের সাথে হাত মিলিয়ে “সুধাকর” নামক 
পত্র প্রকাশে উদ্তোগ্গী হয়েছিলেন। শোনা যায় তিনি কিছুদিনের জন্য 
“মিহির ও স্ধাকর' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন এবং 


ঞ. সৈয়দ এমদাদ আলী বিবটিত “কবি মোজাম্মেল হক ও রেরাজুদ্দশিন” পুবস্ধে 
উদ্ধত মুনশী যোহাম্বদ রিয়াজউদ্দান আহন্মদের সাহিতিক জীবনী থেকে উদ্ধৃত অংশ 
দষ্টব্য। মোহম্মদী, পৃষ্ঠা সংখা: চৈত্র, ১৩৪০ দষ্টুব। | 
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দক্ষতার সাথে সে কার্য সম্পাদন করে, পরে নানা কারণে এঁ পত্রিকার 
সংশ্রব ত্যাগ করেন। সমকালীন মুসলিম সাহিত্যান্দোলনের সাথে 
তিনি যে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন তার প্রমাণ 
মিলবে “কোহিনূর', “হাফেজ”, প্রচারক", “মিহির” ইত্যাদি পত্রিকায় 
প্রকাশিত তার বহু কবিত। ও প্রবন্ধ থেকে । একদিকে গগ্ে পন্ছে শ্রশ্থ 
রচনা করে, অপরদিকে পত্র-পত্রিকায় বিবিধ প্রবন্ধাদি রচনা করে 
মোজাম্মেল হক কালক্রমে বাঙলা গণ্ঠের কুশলী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। 
তিনি পত্র পত্রিক। সম্পাদদনেও কম উৎসাহী ছিলেন না। “মিহির ও 
স্থধাকরের* হ্বপ্নকালীন সংশ্রব ছাড়াও তিনি 'লহরী” নামে একখানা 
“কবিতাময়ী* মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করে বাঙল৷ দেশের প্রথম কবিতা 
পত্রের সম্পাদক হিসাবে চিরশ্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। “লহরী' ১৯০০ 
সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তার দীর্ধকাল পরে ৯৯২০-২১ সালে 
“মোসলেম ভারত” পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি সাহিত্য-পত্র 
সম্পাদনে নতুনতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে 
“মোসলেম ভারতের, প্রাণশক্তি ছিলেন তার জোষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ আফজালুল 
হক সাহেব। 


মোজাম্মেল হক সাহেব আজীবন লাহিত্য সাধনা করে গেছেন । ১৮৮১ 
সালে “কুস্তুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রশ্ প্রকাশের কাল থেকে ১৯৩৩ সালে মৃত্যু কাল 
পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল মোজাম্মেল হক বঙ্গবাসীর সেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি পাঁচটি কাব্যগ্রস্থ ও এগারোটি গণ্য গ্রন্থ 
ছাড়াও তিন থেকে চারখানা দোভাষী রীতির পু*থিও রচনা করেছিলেন 
বলে শোনা যায়। গগ্ভ রচনায় তার কৃতিত্ব সুধী ও সমালোচক মহলের 
ক্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৩৪০ সালের গোহান্মদীতে প্রকাশিত মণিভূষণ 
বাগচি লিখিত “পল্লীকবি মোজান্নেল হক” নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় 
"গস রচনায় তাহার এই অসামান্ত কৃতিত্ব দর্শনে তৎকালীন ভাইস 
চ্যান্সেলর বঙ্গোরব স্যার আশুতোষ তাহার ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং 
তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয় কতৃক ম্যাটকুলেশনের বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত 


১৯১ 


হন।?” তিনি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্বস্ত আম্বত্যু কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ম্যাহিকলেশন পরীক্ষার বঙল। ভাষার পরীক্ষকরূপে 
কাজ করে গেছেন । এ 

লোকশিক্ষকতা” ও সাহিত্য সাধনাই মোজাম্মেল হক সাহেবের 
জীবনের প্রধান বত হলেও তিনি সামাজিকের দায়িত্ব পালনে কোন 
দিনই কুষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি প্রায় চল্লিশ বছরকাল শাস্তিপুর 
মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। কিছুদিন তিনি মিউনিসিপালিটির 
ভাইস চেয়ারম্য.নও ছিলেন। তারপর ত্রিশ বছর কাল তিনি নদীয়! জেল। 
বোর্ডের শিক্ষা কমিটির সদশ্য হিসেবেও আপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন । 
সাহিত্যিক হিসেবে, লোকশিক্ষক হিসেবে এবং একজন সমাজ সেবক 
হিসেবে মোজান্জেল হক মানুষের কল্যাণ-কামনায় উদ্ধ,দ্ধ হয়েই কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সমকালীন অনগ্রসর মুসলমান সমাজের সমস্ত 
টৈস্তমোচন করে তাকে শিক্ষ। দীক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতিতে উন্নত বলিষ্ঠ 
একটি জাতিরপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। আর সেই 
স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্ত অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালিয়েছেন। 
সৈয়দ এমদাদ আলী এ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বলেছিলেন £ মুসলমান 
কবিদের মধ্যে বাংলার মুসলমানের বিষ্ঠাহীনতান্ধ কথা, দুঃখ দারিদ্রোর 
কথা তিনিই সর্বাগ্রে গাহিয়া অশ্রপাত করিয়াছেন এবং অনৈক্যের মধ্যে 
এঁক্য আনিতে ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
দুদিনের যাত্রীদের তিনিই প্রথম আহ্বান করিয়াছেন।”' ৪ এ উল্তি 
যথার্থ । সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করে «একদিকে তিনি যেমন মুসলমানকে, 
আপন এঁতিহ্যের শ্রেষ্ঠ গুকাশের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে তার 
মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাকে স্বদেশ ও অ্বজাতি 
প্রেমে উদ্ব,দ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তেমনি মাসিক সাহিত্য-পত্র সম্পাদনার 


৩। শ্রী মণিভূষণ বাগচি £ “পল্লী কবি মোজাম্মেল হক, মোহম্তদ্ণী, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, 
১৩৪০ পৃঃ 8৩০ । 

৪| সৈয়দ এমদাদ আলী £ 'মোজান্সেল হক ও রেয়াজুদ্শীন,' মযোহম্বদী, চৈত্র সংখ্যা, 
১৩৪০, পৃঃ ৪২৩। 


১৯ 


মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের রস রুচির যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের 
চেষ্টা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্ 
উৎকৃষ্ট হুুলপাণ্যগ্রস্থ রচনা করে তাদের শিক্ষার দৈম্ মোঢনের উল্লেখযোগ্য 
চেষ্টা করে গিয়েছেন। মোজাম্মেল হকের “পপ্ঠশিক্ষা” মুসলমান রচিত 
সর্ব প্রথম স্রলপাঠ্য গ্রন্থ । বস্তুত পাঠ্য পুস্তক রচনায় তার ভূমিকা 
ছিল অগ্রনায়কের। হিন্দু সমাজে এ ক্ষেত্রে বিদ্ভাসাগরের যে ভূমিকা- 
মুসলমান সমাজে মোজাম্মেল হকের ভূমিকা তার চেয়ে ন্যন ছিল না। 
মোজাম্মেল হকের এ মহান কীতি মুসলমান সমাজে তাকে লোকশিক্মকের 
মর্যাদা দিয়েছে । শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজের নব জাগনণে ভার 
পাঠ্য পুন্ডকগুলোর ভূমিক! সম্পর্কে জনৈক প্মতিচাঞ্ক মন্তব্য করেছেন 
“সেও একদিন ছিল, যখন মোজান্দেল হকের রচিত পাঠ্যপুস্তক হাতে 
লইয়া তখনকার নবীন যাত্রীদের মনোগ্রাণ আশা আনন্দ ও গোবের 
প্রেরণায় নাচিয়৷ উঠিত।” ৫ এ উত্তিতে লোবশিক্ষক মোজাম্মেল হকের 
রচনার সর্জীবনী শক্তিরই স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে । 

মোজান্সেল হকের কশ্রময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯৩৩ সালে । 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তিয়ান্তর বছর । জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের 
ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অজাতশক্র। স্মকালীন বছ 
হিন্কু ও মুসলমান কবি-সাহিতাকের সাথে তার প্রীতির সম্পর্ক ছিল । 
এ শ্রীতির সম্পর্ক তার সাহিত্য সাধনাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল । 
তিনি বিভিন্ন মতাদর্শাবলম্বী পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা 
করেছেন। মতাদর্শেশ পাথক্য কোথাও ভার সাহিত্যিক তৃষ্টিকে আচ্ছ্ 
করেনি । ভাষাদর্শে তিনি বিষ্ঠাসাগর ও বঙ্ষিসের ক্লাসিক আদর্শের 
অনুগামী ছিলেন সন্দেহ নেই। কি সাহিত্যের বিষর নির্বাচনে তিনি 
মুসলিম এতিহ্যের গ্রেত্ব প্রকাশকেই আদরণীয় করে তুলেছেন । মুসলিম 
ধর্মসাধক, কবি মনীষী ও বীর চরিত্রই তাকে জাকধণ করেছে সব সময় । 
মোজাম্মেল হকেব সাহিত্য সাধনায় আমরা পুরাতন যগের অবসান ও নতুন 


৫ | মোহন্মদী, ৭ম বর্ধ, পৌষ, ১৩৪০ সাজ, পৃঃ ২২০। 


১১৩ 
সাহিত্য সমীক্ষা--৮ 


যুগের মহিমময় আবিভণব প্রত্যক্ষ করি। হাফেজ" নামক পত্রে প্রকাশিত 
মোজাদ্দেল হকের শাহ্‌নামার অনুবাদ প্রসঙ্গে কবি সমালোচক আবদুল 
কাদিরের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ “বটতলার পুঁথি সাহিত্যের সহিত 
যোৌবনাবধি মোজাম্মেল হকের পরিচয় ছিল সুগ্গভীর ১ তাহারই আঙ্গিক 
অনুসরণ করিয়া তিনি ১২৯৪--৯৫ সালে "মসলিন বাংল।' জবানে 
'এলাজে গাও? (গো-চিকিৎসা ) ও “আলেফ লায়লার পঁথি” প্রণয়ন 
করেন। তিনি যে লেখনীতে একদা এ সকল পুঁথি সংব্চন করেন 
তাহাতেই 'শাহনাম” লেখা অসামন্য ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ মাই |?” ৬ 
সমালোচক কবি আবদুল কাদিরের এই মন্তব্য আমাদের এ ধারণ'- 
কেই বলবত করে। বস্তত যৌবনে পুথির ভাব ও ভাষার জগতে মুগ্ধ 
প্রেমিকের ন্যায় পরিভ্রমণ করেও তিনি একদিন অবলীলাত্রমে সে 
ঘাজ্যের সীমানা ডিডিরে ভাব ও ভাষার নতুন রূপ মহলে প্রবেশ 
করে যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তাতে ভার জীবন 
ও শিগ্দষ্টির আশ্ধ প্রসারতার কথাই »্।মাদের মনে উদিত হয়। 
এখানেই মোজাশেল হক শিল্পী হিসেবে আশাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে 
রয়েছেন। 

১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩৩ লা.ল স্বতুযুকাল পর্যন্ত অর্থ 
শতাব্ধীরও বেশী কাল ধরে মোজাম্মেল হক বাংল। ভাষা ও সাহিতোর 
সাধন! করে সাহিতা কমে আপনার ব্স্মিযষিকর নিগার পরিচয় রেখে 
গেছেন। এ পঞ্চাশ পর অতন্দ্র সাধনার মধ্যদিয়ে তার উদ্ডি 
মান শিপ্পীচেতনা «এক সাথক পরিণতি লাভ করেছিল । এতিহা 
ও বংশগত সুত্রে পুখ্রি উত্তরাধিকারকে বঞ্ণ করেই সাহিত্য ক্ষেত্রে 
তার যাত্র। শুরু হয়েছিল, একথা আজ প্রায় সর্জনশ্বীকৃত সত্য। 
'মুদলমানী বাদল।' জবানে লিখিত এলাজে বাঙগলা', “এলাজে গাও”, 
'আলেফ লায়লা”, “শাহ নাম।' ইত্যাদি পুধ্ির লেখক মোজাম্মেল 
হক আজ বিশ্বতপ্রায় হলেও, তার সাহিত্যিক জীবনের .. পরিচয় 

৬) মুসলিম বাংল। সাহিভাগপত্র ; আবদুল কাদির পুণীত 'হাকেজ' শীর্ঘক প্রবক 


ছরষ্টবা, পৃঃ ৫৯ 


৯৯৪ 


উদঘাটনে এ সবের মূল্য কিন্ত মোটেই উপেক্ষণীয় নয় । একথা ঠিক, মোজা- 
শ্বেল হক সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই নতুন পথ্রে সন্ধান বরেছিলেন, 
কিন্ত সে পথের সন্ধান পেতে তাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল । 
দোভাষী পৃ*থির জগৎ থেকে দুটি ফিরিয়ে আধুনিক কাব্যের দিকে শিবদ্ধ 
করার চেষ্টা প্রথমাবধিই ভার সংহিত্য কর্মে দু হলেও, তিনি দীর্ঘদিন 
পৃথির গুভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পঁঘির ভাষা পরিত্যাগ করে 
আধুনিক কালের বিশুদ্ধ ভাষায় কাবা রচন। করে তিনি আধুনিক বাঙলা 
কাব্যে মুসলিম সাধনার যে স্পাত করেছিলেন, পরব্ী কালে তা তবশ্য 


১: পবা জাত হাক শা 
যথেটৌ ঘলপ্রন্্ হয়েছিল । তলে ঝকবিশুশিটির মোলাক্ছেল হানে যত বড়ৎ 


হোক, ত1 কখনই হাদ্য-লেখক নোদাসেলে হি ক ভভিিনক ছে পাত্রে 
টি! গদা রদনায় উম কিক ওথে ও প।ববানে ৬ম হবার নে 


এ 
রয়েছে । একই সনে গদ্য ও পদ্যে লেখ হাসন করে মো চেল 


নি টি 2 ০ ক চা না ন্ রঃ রি পি ৩৭ টি পপ ১ পচ রা রর ০১ হত রি 
হক তত নেভ্রেহ কনতেশা কুাতিছেন গানচর দিয়ে ভাপিন লি তন 


ৎ সীরাত এ নু নি চী ২ জি, ৪৬১৩ ্ রা পা 
মোদ্গাশেন হকের লিঙ্লীবছার উদ্বর্লেদ ইতিহ হি বড়াই ভাৎপহগূর্ণ 

হয রং ৫ সি ০০৮ ্ নি উপ রি রি তিওপ লা রি 
তি 141 ভি চিনি শি $ ৬07 ম 9 «ক 14 হুয়হিল | পথম 


লারা পোস্ট 2৯ ৩০ এ টা ৩ 22 চিপ রঃ টির 
পর্থচয়ে ভাটি দৌছারী ভিত গতি দাব্য-ইনিছ্ শ. লীথুনিক কাবা 
৯ 


দি রি ০ পদ ১ 
ত্রীতিপ্র দ্বিগখী গ্রেরগাত দোল খেয়ে বিভ্রেজিত তাহ তার টিভীসতা 
অনেকটাই ছিল ঢং ধাপ্রন্ত | কি) ত।৮ রহ তিনি প্‌ টি নন বু খেকে 


দুরে সরে এসে আধুনিক ভাষায় কাধ 
শক কলেছিলেন। এ হযে তায দিন্নী ভার টিনের দিতীগ পর্ষায়। 


তি স্পা & প্র» ডা নি রঙ ডি সপ টি ০ পে ই ৮ ক ই জব 
এরপর ভুতীত্র পর্ষায়ে তিনি নিত তোল দাদার শি কর্মে বেশী 


বা ভবে বাত কাহ্তার ভা পিন 


পথ 
শি বাছা 


মন্দশোদোট হয়ে তঠেল | ভার 0েঘেিহ তর ছিমীসতার প্রতি ঘটেছে 
সবচেয়ে হেশী । হলাবাহল্য মৌজানেল হকের হিক্দীসম্ভার বিকাশের 
এই তিনটি স্তরকে পরস্পন্ন খেক লপর্ণ পঞ্থক কার দেখ। স্ব নয় । 
কারণ কবি ও গদা শিদ্লীর ছ্ৈতসত্ডা তার দধ্যে প্রায় প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত সমান সক্রিয় হিল। মোজাম্মেল হকেন শিল্পীসত্তা াহিত্যের 
কারুকর্মে ষতটা উৎসাহী হিল, অন্থত্র তেমন হিল না। তাই তার 
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ফাব্যে ভাবের বাহিক আড়ম্বর একেবারেই শ্বান পায়নি । অতি 
সরল, কবিখ্যাতি বিমুখ, ভক্ত প্রাণের অধিকারী মোজাম্মেল হক ছলে 
ভাবে ভাষায় কবিতাকে সম্পর্ণ ও সুন্দর করে তোলার কাজে যতটা 
আগ্রহী হিলেন, কবিখ্যাতি লাভে তার শতাংশের একাংশ আগ্রহও 
প্রদর্শন করেন নি। এ-কথা তার গদ্যরচনা সম্পর্কেও কম বেশী প্রযোজ্য । 
আমরা দেখি তার পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনারই তিনি বক্তব্যের 
প্রকাশকে শ্রীমণ্তিতি করে তুলতে বেশী উৎসাহী । একাণ্র সাধনা ও 
অনুশীলনে তিনি তার শিল্প প্রতিভাকে সবিশেষ মাজিত করেছিলেন 
এবং তার কৃষ্টি কর্মদক্ষ শিল্পী কর্তৃক সংস্কত মণির মত উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছিল । 


তথাপি মোজাচ্ছেল হকের রচনার বিষয় ও ভাববস্ত অকিঞ্ধিংকর 
ছিল না। এন্সেত্রে প্রাচীনের প্রতি তার কিছুট। পক্ষপাতিত্ব থাকলেও 
তিনি যুগধর্মানুযায়ী নতুন ভাষার পোশাক পরিয়ে তাকে অনেকট!ই 
নবত্ব দানের প্রয়াস গেয়েছিলেন। তাছাড়। আধুনিক মন নিয়ে তিনি 
মনুয্ত-চরিত্রের মহিমানুধাবনের যে প্রয়াস পেয়েছেন, তারও মূল্য কম 
নয়। কবিতা পত্রিকা সম্পাদনের গ্য়াস থেকে তার আধুনিকোচিত 
কুক্মু-রসচেতনার গুকাশটিও স্পষ্ট । তার কবিতার মধ্যে ভাববিলাসিতার 
প্রাচুর্য দেখা যায় না, তার পরিবর্তে পাওয়া যায় আর একটি জিনিস, 
ত হচ্ছে এক ধরনের বস্ততা্বিকত1 । কাব্যবিচারে বস্তৃতাদ্রিক কবিতার 
যে বিশ্ষে স্থান ও গৌরব রয়েছে, ত1 মোজাম্মেল হক সাহেবের 
প্রাপ্য । শ্বদেশ, শ্বজাতি ও এঁতিহ্য-ভাবনা তার কাব্যকে একট। বিশিষ্টতা 
দিয়েছে প্রথমাবধি । লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের ₹মকালে জন্মগ্রহণ 
করে, রবীন্দ্রগ্ের «আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেও তিনি রবীন্ছসাহিত্যের 
হারা" এতটুকুও গুভাবাছিত হন নি। তার পারিপাহিকত', 
শিক্ষাদীক্ষা ও মনোভঙীর পাকের জন্যেই যে এরূপ ঘটেছে তাতে 
সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার দার্শনিক মেজাজ, আত্ানুসন্ধানঃনিতা ও 
সুতীব্র ভাবানুত্ভূতি মোজান্গেল হকের কবিপ্রকৃতিতে উপস্থিত ছিল না। 
তৎপরিবর্তে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি একটি তদগত দৃষ্টি ছিল মোজাম্মেল 
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ইকের, সে দৃর্টিতে প্রকৃতি অনন্ত সৌনদর্যের আধার আর মানুষ হচ্ছে 
অষ্টার আপন স্থ্ীকে সার্থক করে তোলার এক কপরপ প্রয়াসের প্রতীক ॥ 
এ ভাবকল্পনার সরলতা, এর মাধুর্য ও নৌন্র্য মোটেই উপেক্ষণীর নয় | 
বাংলার পল্লীপ্রন্কাতির সরল আবেষ্টনীতে জীবন কাটিয়েছিলেন বলেই 
বোধ হয় মোজাম়েল হক এই জুন্দর, সরল ও আুস্ব কবিচেতনার 
অধিকারী হয়েছিলেন । 

মোজাম্মেল হক কাব্যক্ষেত্রের স্তায় গন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও আপন 
বৈশিষ্টো সচজ্জল। বিষ্তাসাগর-বন্কিমের ক্লাসিকধমী গগ্ভ মোজান্েল 
হকের হাতে নতুন এক সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। গণ্ঠের কারুকর্মে 
তিনি এক শ্রেষ্ঠ ভাক্ষর; বিষয় পরিচর্ধায় তিনি কখনও প্রাণের 
কষ্পলে।কের ছারস্থ , কখনও ইতিহাসের পটে মানব-চরিত্র মহিমা নির্ধারণে 
ব]াপৃত ; কখনও বা জুফী হুলভ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশে মহাপুরুষ জীবনের 
অলোকিক মহিমা বর্ণনে আত্মহারা । এ সব ক্ষেত্রে তিনি যেন 
লোকখ্ন্দকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তিনি আপনার উপজীব্য বিষয়কে 
নিছক কক্পনায় সন্তোগ করার বস্ত্র হিসেবেই গণ্য করেন নি। তার মধ্য 
দিরে শিক্ষা প্রচারের সহজ স্ুত্রও অনুসন্ধান করেছেন । তিনি যেন ত্যাগ 
তপসা, তিভীক্ষা, বীরত্ব, চরিত্রমহিমার এক একটি দৃশ্যপট উদ্ঘাটন 
করে সবাইকে মুনুন্যত্বের রাজপথে আহ্বান করেছেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার এসব ন্লচনায় কবি, সাহিতাক ও এতিহাসিকের অপরপ 
সম্সিলন দুষ্ট হয়। অবশ্য এ সম্মিলন তার অধিকাংশ গদ্য রচনায় 
দুর্গভ। ব্বদেশ স্বজাতি-এতিহ্যপ্রীতি তার পদ্যের স্যার গদ্যেও ক্রিয়া- 
শীল । তবে গদ্য রচনার ক্ষেত্রে মোজাম্মেল হক সবত্র শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর 
নিরাসক্তি রক্ষা করতে পারেন নি । তিনি সুফী 'পীরবাদে বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধার বশে অধ্যাঝজগতের বার্তা শোনাতে গিয়ে একেবারে অলোকিকের 
জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে তার সকল গদ্য রচনা সম্পর্কেই একথা 
বল। চলে না। কোথাও কোথাও তিনি এতিহাসিক ও সামাজিকের 
বস্ততাঘিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমন্তার আলোচনার চেষ্টা করেছেন। জীবন 
সারাহ্থে উপন্তাস লেখার প্রচেষ্টার তীর প্রাগ্রসর জীবন-চেতনার পরিচন্ন 
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মিলে । সেখানে মোজান্ষেল হক শুধু বিষয়েই নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও 
বাশ্তবকে স্বীকৃতি দানের প্রয়াস পেয়েছেন । ভাষার মণ্ডন-শিল্পে যিনি 
আপনার সমস্ত ক্ষমতাকে এতকাল উজাড় করে দিয়েছেন, হঠাৎ যখন 
দেখি তারই হাতে ভাষা সকল ছলাকলা বিনর্জন দিয়ে আইউপোরে রূপে 
আমাদের সামনে উপস্থিত, তখন আমরা বিশ্রিতনা হরে পারি না। 
তরুণ যৌবনে পুথির রাঙ্গ্যে পাক খেয়ে ধবিরেছেন যে কবি, তার 
শিল্পচেতনার এ আম্র্ব ও তড়ুত বিকাশ তার শিশ্দীসতার প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধাঘিত করে তোলে বৈকি! 

অথচ বাস্তব জীবনে মোজাম্বের হক মাহেব ছিলেন ৬একেবাদে আত্মপ্রকাশ- 
বিমুখ । শ্ধু আপনার গর্ত মধ্যে থেকে শীগবে লোকন্লিকেন্ মত 
কাজ খরে গিসেহেল, জাটিকে নব জীবনের পথে টেনে আনহার ভস্তে। 
স্ব্গাঁর হীন ভবস্থা দেখে তরি প্রাণ তেদে উঠেছিল; সাধিতের 
মধ্য।দয়ে সকল প্রাণমন দিতো স্বঙাতির কলাণ কমনাহ ভিন করে 
গেছেন স্বজাবির ছুঃখনদুর্দায় বর্ণতি। কবিপ্রাদে তাই হলে দান 
তিজ্তাবোধ, কোন আদা প্রবল হয়ে উদ্দোন। তিনি মীর গিনি দিত 
সবাইকে লাহ্রাণ ধবেছেও। ও কঠবদ্ধা বে কমা কে মে দুদ) নোচিনে 
বতী হতে । মোকাক্সেস হকের সাহিত্য তাই কোন ঢত সুর লক্ষ্য 
করাযায় না। তিশি পুগাতন হুদের  ঘৃচগুল সংস্কার বিশ্বাস শিয়েই 
জন্মেছিলেন ; তাকে কখযই নিজ চিতহুমি থেকে একেবারে উদ্ধ্ করছে 
পারেন নি। কিত আধদক যুদের বাড কেনন করে যেন ভান্ধ চেতনায় 
ধর। দিয়েছিল; সে-টেতনার পর্ণ ম্বদ্বপকে তিনি উপলন্বি করতে না 
পারলেও ভার টিছা ও কে” তা হেশ কিছুটা! রও ধরিয়েছিল । তাই 
ফোন মৃহৎ প্রতিশ্রঃতির সদন্ত ঘোষণা না! বনেই ভিনি 2ুসলমান সমাজকে 
আধুনিক সাহিত্যের গথে এটিয়ে নেঙার সাধনায় ত্বত্ত হয়েছিলেন । 
স্বাভাবিক যু চেতন! বশেই যেন জিন পু থর সাজ্য থেকে আধুনিক 
সাহিত্যের জগতে মুক্তি সালের গরুজ হো কনেছিলেন।। ভাই দোভাষী 
গৃ'খির 'মুসলমা* বা্গলা জবানের' প্রতি মম সত্তেও তিনি বিদ্যাসাগর, 
বঙিম মোশারনফ হোপের মত শিপ্পীদের সাধনায় নিমিত “বিশৃদ্ধ' বাংলা 
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গ্াধুভাষার গৰোর রাস্তায় বেষিরে এপেছিলেন সকন দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে । 
শুখু তাই নর, তিনি সমগ্র মুসলনান সমাজকেই সেই পথে আহ্বান 
্রানিয়েছিলেন। এক অর্থে, মুললমানের জাতীয় দুর্দিনে তিনি বেশ 
সাহস করেই তাদের মভুন পথের নিশানা দিতে অগ্রন হয়েহিনলেন । কশতা 
তার সী[়৩ হিল, কিক সবিদ্ার কে" অভান শিনিনা। তর 
শিক্ষাদীল্যাও সনাক পার্িসাশ্রিকের সামাবন্ধ তত টিন ও সাহিহোৰ 
বৃহত্তপ্ অঙ্গনে তার মুক্তি মাকাওক্ষাকে সশুণ সার্থক হককে ভ্তে দের নি, 
তাঠিক। তবুএ কথা দ্বীকার কণতেই হয়, সকল সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
গোজাশ্সেল হক বাংলার আপুনিক গ্রগলিশ সাহিত্য সাধনার শেত্রে 
ঘীতিমত একটা মলাধ্য সাধ জরে গিত্নেছেন । 
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নজক্তল কাব্ক্রত্রী £ 
আগ্নিবীণা-বিষেত্র বাশী-ভাঙাব্র গান 


প্রবন্ধটির নাম্‌ “বর্তমান বিশ্বসাহিত্য" । লেখা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। 
লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম । তা থেকেই কিছুটা তুলে ধরছি £ 

“বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দিকে একট ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে 
পড়ে তার দুটিরূপ। একরপে সে শেলীর 511৪7-এর মত, মিপ্টনের 
18120 0£ 738750158-এর মত এই ধুসি-মলিন পৃথিবীর উধের্ব উঠে 
দ্বর্গের সন্ধান করে তার চয়ন কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে ন।, কেবলি 
উতের্বেআরো উধের্ব উঠে স্বপন লেকের গান শোনায় । এইখানে 
সে ম্বপন-বিহারী | 

«আর একরপে গে এই গার্টর পুথিবীফে অপার মমতায় আকড়ে 
ধরে থাকে- অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল গিশু যেমন মাকে 
জড়িয়ে থাকে--তরুলতা যেমন করে সহত্্র শিকড় দিয়ে ধরণী মাতাকে 
ধরে থাফে--তেমনি করে। এইখানে সে মাটির দুলাল | 

“ধুলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে 
গ্বর্গফে চায় না তা--নর । তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে 
লুশ্গরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সেবলেঃ স্বর্গ যদি থাকে তবে 
তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধুলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। 
আমাদের পৃথিবী চির দিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই 
এনে আমাদের মাটির মায়ের বাপী করব । এর এ ওদ্ধত্যে স্থুরলোকের 
দেবতারা] হাসেন । বলেনঃ অন্গরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামি। 
এরাও চোখ পাকিয়ে বলে £ আভিজাত্যের আক্ষালন, লোভীর -নীচতা। 
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উধর্ব লোকের দেবতার জকুটি হেনে বলেন ঃ দৈত্যের ওদ্ধত্য ফোন 
কালেই টেকে নি। 

“নীচের দৈত্যশিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে £ কেন যে টে'কেনি তার কৈফিয়ংই 
তো চাই, দেবতা । আমরা তো আজ তারই হেস্ত নেস্ত করতে চাই । 

“দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদকে নো€চি, ইয়েট্ুস, 
ববীন্রনাথ গুভৃতি 07:2277615 স্বপ্নটাসী, আম এক দিকে গোকি, 
যোহান বোয়ার, বার্ণা্ডশ, বেনাভ তে প্রভৃতি । 

“আজকের বিশ্বঙ্গাহিত্যে এই দুটে। কূপই বড় হয়ে উঠেছে” 

“এর অন্ত ববপও যে নেই, তানয়। এই দুই ০১:০৪ এর মাঝে 
যে, গে এই মাটি মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে । ১ এই 
শিশু মনে করে-ঘ্র্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মীসি-মা। 
তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাভরাণী, বিপুল 
এশ্বর্শালিনী | --১১১ সে তার বেদন'ন্ন গানখানি একলা ঘরে বপে 
বসে গায়_-তার দুঃখিনী মাকে শোনায় । তার আর ভাইদের মত, 
তার অভ্র, জলে কর্ণমাভ হয় যে শাটি-সেই মাটিকে তাল পাকিয়ে 
উদ্ধত রোধে স্বর্গের দিকে ছেশাড়ে ন। 

এদের দলে-লিওনিদ আদ্রিভ, নুট হামন্ন, গয়াদিখুল রে মদ প্রভৃতি । 
বার্থ শ, আনাতোল ক্স, বেনাভশতের মত হলাহল এক্াও পান 
করেছেন, এরাও নীলকণ, তবে নে হলাহল পান করে এরা শিব 
প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহুল উদ্‌গ!খ করেন নি। 

“যার ধ্বংসব্রতী-তারা ভূপ্তরমত বিদ্রোহী । তার! বলেন_ এ দুঃখ এ, 
বেদনার একট কিনারা হোক । এর মিফম হবে ইভোলিউশন দিয়ে 
নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোছিউশন দিয়ে । এব খোল্‌ নল্চে দুই 
বদলে একেবারে নতুন করে স্থাষ্ট কব । আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি 
নতুন শ্রটা স্জন করব |? | 

উদ্ধতিটি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্ত নজরুল কাব্যের রসলোক 
পৌঁছার ত্বর্ণ সিশড়ির সন্ধান এতে টিলে বলেই আমরা তা নিয়ে এতট। 
অগ্রসর হয়েছি । বিশ্বসাহিত্যের পথরেখা- অনুসন্ধানী কবি এখানে নানা 
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পথের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আপন মানন-মানচিত্রের ধে 
পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা" বর্তমান আলোচনা 
প্রসঙ্গে খুবই গুল্যবান বিবেচিত হবে । তার কথার বুবে এট প্রা 
স্পষ্ট হয়েই দেখা পিয়েছে যে সাহিভ্য নাক্ষের 'উধ্ব নাকের দেবভারা 
নয়, “শীচের দৈত্য শিশুব' বিদ্রোহী-মুভিই তাকে আকর্ন করেহে বেছী 
“সুন্নরে।' হাতছানি তাকে মাঝে মাঝে উ্মনা করে ভুললেও এভাকহশ 
প্রায় শেষ পর্যন্ত তার কবি কর্মকে নিয়প্রিত করেছে। তার কাব্যে ধুল- 
মলিন গৃথিবীর কর্দমাজ, ক্রেদ সিক্ত মানব-সম্তানের ঘুগ-ঘুগান্ত-সঞ্চিত 
ব্যথা ও বেদনান সোচ্চার প্রতিকার কামনা, এ সত্যেএই ইদিত দেয় । 
বন্তত কাব্যে তিশি জীবনভর “দুঃখী বেদনা তুর হতভাগ্যদের এক ন হয়ে 
তাদের বেদনান গান নেরেহেন, তাদের পক্ষ নিয়েই সামাজিক বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেহি কানছেন । ধুলি-মাটিস পৃথিবীর সন্তানের দূঃশেকর প্রতিকারের 
মানবিক কামন। বাক্ত কর তিনি তৃপ্তি বোধ কন্ধেন নি, মানবের 
সকল বেদনা, সকল দুর্দশার উৎস অসামোর ভিত্তির উপর গড়া সমাজ” 
বাবস্থা উৎসাধন কৰে নতুন সাবের ভিত্তি পত্তনের জন্যে বহন বরে নিয়ে 
এণেছিলেন দুক্তমাখা হিভোলিউশনের” বাণী । পুদ্ধাতনকে ভেঙ্গে চুরে 
খোল নল্চে বদলে একেবারে নতুন স্ষ্টির ভণ্তি পত্তন না করলে মানুষের 
দুর্গতি ঘুচতে পারে না । এ সম্পর্চে তিনি নিঃশংসর হিলেন। নোট কথা 
মহাযুদ্ধের সগ্ভ রন্ত্নান থেকে গেণে উঠে সেদিনকার আর্তমানবতার কঠে সে 
আকাঙক্ষাটি ধবনিত হয়েছিল, নজরুন ইসলাম সেই মানবিক আকাও্কাটি 
তার কাব্যের মূলগত প্রেপ্ণারূপে বরণ করে নিয়েছিলেন । আনুভূতিক 
তীব্রতায় তাই বিদ্রোহীর উচ্চকখ লাভ করেছে । নজরুলের দেশ ও কালের 
অধিগর্ভকপ এতে প্রয়োজনীর উত্তাপ ষুগিয়েছিল, একথাও স্মরণ রাখ! 
প্রয়োজন । তাই দ্ধপ ও রঙের অসম্পূর্ণ ত সত্তেও, নজরুল কাব্যে উদগীত 
বেদনা পুবকে অশ্রদ্ধা করা এ কালের মানুষের পক্ষে কোন মতেই 
সশম্তব নয়। 

যুগ্ন ও জীবনের দাবীতেই নজরুল অমরার অস্বত-সাধনাফে অনেকট! তুচ্ছ 
করেই, তৃফাদীর্ণ মত্যমানবের ব্থা-বেদনার অগ্রিদাহের মধ্যেই জেগে 
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উঠেছিলেন, জাহান্নামের বুকেই পুশের হাসি ফুটিয়ে তোলার পরার 
অসাধ্য কার হাতে তুলে নিয়েছিলেন । আমাদের জীবনে ৫সদিন যে 
ঘুর্ণাবর্ত সটি হয়েছিল; তার প্রচণ্ড আলোড়নে আমদের জীবনের অতল 
গভীরে পাকের মত জমে-থাক। “বৃগধুগান্তের সঞ্চিত ব্যথার" গরল গহস। 
সবেগে জীবনের উপরিভাগে উথিত হয়ে আমাদের সামনে উদঘাটিত 
করেছিল মানুষের গরল-পিক্ত ইতিহাসের এক্ত একটি অধ্যায় । পেগস্ল 
জাল! ধশিয়ে দিয়ছিল সাধারণ মানুষেরও মনে । তাপান কর্ধে নজরল 
হয়েছিলেন এ কালের শীলকঠ ; কিন্ত পে বিন হজম করে তিনি “শিবত্ব' 
অর্জন কসার সাধনা করেন 2টি, কবিতার মধ)দিয়ে বিদ্রেহীর মত সে 
হলাহল উদদীরণ কধখেরেন। অগ্িবাণ। বিষেগবাশী-ভআাঙ্গাত গ।নে যে 
আগুন ঝরানো বাণী, থে বেদন।ভিত্তম্থুর, যে উন্মন্ত ধবংসকামন। ও ক্ষোভ 
বান হযেছে আমার বিশ্বাস) ভার উদ্দেখক শক্তি হিমাবে কাজ কগেছে 
এ “বন মন্থিত বিষ ! "একথা স্মরণ প্াখলে* বোঝা যাপে, নরলের কাব্য 
কেন আটের বাধ] নিয়মের শৃ্খলে আটা পড়ে তিলে জগঙগাথ' থা হয়ে 
অবারিত গতি উচ্চৈঃএবা' হয়ে উঠেছে । »,মালোঢকেণ নিষেধের বেড়ি 
ভিডিয়েছে “লে তাকে হয়তে। তাদের 'গোদা পাসের লাথি খেতে হয়েছে £ 
কিন্ত তাতে তার গতি রুদ্ধ হয়নি । উন্টো, “গোদা পায়ের জালা বেড়েছে । 

এই যে 'আটের' সীমা লঙ্ঘন করেও ,নজরুল কাবোর প্রাণসন্তা 
বিপর্বন্ত হয়নি, তার কারণ তাত কান্যে অনিয়ম, উদ্ছদখল যাই থাক 
না কেন, তাতে তার বিশেষ ধুগের প্রধাপট অতি স্বন্দবূভাবে ধরা 
পড়েছে । এ প্রশ্বাসেন উষ্ণতা বনু যুগ গেনিয়ে আজও আগাদের চিত্তকে 
স্পর্শ করে যায় । “সামর়িকত।" ও বর্তমানতা'র মধ্যে সঞ্চরণশীল হয়েও 
নজরুল কাব্য আমাদের স্তিতে পধ্বসিত হয়নি আর একটি কারণেও, 
বোধ হয় সেটিই সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ । সেটি হচ্ছে এএ মধ্যে কবির 
দুর্বার দুর্জয় প্রাণাবেগের সঞ্চরণ এবং এক সহজ মনুষ্যত্ব বোধের অক. 
পট অকুষ্ঠ প্রকাশ । এ দুটি বৈশিষ্ট্য তার কাব্যকে এমন একটা চারিব্র্ 
দিয়েছে, যা' মানুষের মনকে স্পর্শ করবেই, তার রক্তে আলোড়ন সষট 
করবেই । সহজ কথায় বল৷ চলে, যুগ ও জীবনের মুল প্রন্বস্তিকে 
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জিহবা! বিস্তার করে। আজ তার দাবী না মিটিয়ে সভ্যতার মৃত্যু রোধ 
করবে কে? তাই গণের বুভুক্ষা ও বেদনার কেন্রে আসন পেতে 
সাহিত্য আজ তার নবমুক্তির পথ সন্ধানে ভ্রতী হয়েছে । 

বাংলা সাহিত্যে এই গণ-কঠ প্রথম সরব হয়ে উঠেছে নজরুল 
ইসলামের অগ্থিবীণা, বিষের ৰ্বাশী ও ভাঙার গানের মধ্য দিয়ে । প্রকৃত- 
পক্ষে এ কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যের গ্রণযাত্র। শুরু হয়েছে । 
এ পথের কলধ্বনি মধুসুদন কিছুটা ক্ষীণভাবে শুনতে পেয়েছিলেন, রবীন্দ্র" 
নাথ, যতীন্দ্রনাথ সেলগুণ্, সতো্্রনাথ দত্ত তা অুস্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলেন 
এবং কিছুটা দূর থেকেই তাতে ক মেলানোর চেষ্টাও করেছিলেন । নজরল 
ইসলাম সদন্ত ঘোষণ। কনে, বলিষ্ঠ পদপাতে এগিয়ে গিয়ে তাতে নিজের ডচ্চ 
ক জুড়ে ছিলেন৷ তার এই স্পহিত পদর্ষেগকেই ভ.নেকেই প্রথম প্রথম 
সুনজরে দেখতে পারেন নি । এত হৈ হল্পোড় বাঁধিয়ে বাণীর সেবা কন সম্ভব 
কি ন।, এমন সন্দেইও প্রন্াণ করেছিলেন অনেকে । কিন্ত সংশয়ের অবিশ্বা- 
সের কুয়াশ যখন কেটে দেল, তখন সবাই সবিশ্ময়ে দেখল গণ-জীবনের 
দৃঃখ বেদনার হখাট ত্র দিয়ে তৈরা হয়ে ছিয়েছে এক আশ্চর্য উঞ্ণ কবিত্বের। 
পথ। অতীত এতিবের হ্র্ণছড়ানো *থের মমত্বয় আকধণকে সবর পোহণ 
করে, বংমানের হানা কুশ্রীতা। ও কণ্টকসমাকীর্ণ পথ অভিত্রম করে, এক 
রেদমৃভ ভাশ। সুমজ্ছল ভবিফতের দিকে তা হাতবাতিরেছে। পরম 
এক প্রত্যাশার আবেগে 1 কম্পমান। পথের কাটা দূর করতে গিয়ে তিনি 
'বিদ্রোহীর' মত মুহীন আক্রোশে গর্তো উঠেছেন বটে, কিৎ তারও ভিতর 
একটি অশ্রু কারণো। ভর যেন ধার বার উথলে উঠেছে । বিদ্রোহের এ- 
এক অভিনব রূপ “টে । এ বিদ্রোহ আসলে কোন মতবাদের উত্তেজনার 
ফল নর, এপ »ণন্থর প্রে্ণাকপে কাজ করেছে কহির স্বভাবগত অকৃত্রিম 
মানবগেম । আর প্রেমাবেগের বিশ্বস্ততাই “সাময়িকভা ও বর্তমানতান 
মধ্যে সঞ্চরণশ্ীল কবির কাবাকে খাটি কবিত্বের জিনিস করে তুলেছে। 

“আ্রিবীণা বিহের-বাশী তাঙার গান” লিখে কাব্যকে সামাজিক দায়িত্ব 
পালনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলে নজরুল আগ।দের দেশে 
সত্যকার গণপাহিত্য রচনাব পথ দেখিয়েছেন। একথাও আমাদের স্মগ্ূণ 
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পলাখতে হবে । বাংলাদেশের আর কোন কবির কাব্য এমন করে জাতিকে 
মাতায়নি তাতায়নি। তাই কোন কবির কাব্যই নজরুল কাব্যের মত 
জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। “কবিতাকে এই যে নতুন 
দিগন্তের দিশারী করে তোলার চেষ্টা, ত। নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবাত্মক 
প্রচেষ্টা। এ ঢেষ্টাকে "বিদ্রোহ: নামে আখ্যত করতে হলে আমাদের 
একথা অবশ্যই ব্বীকার করতে হয় যে এমন বিদ্রোহ ইতিপূবে বাংল। 
সাহিত্যে ঘটেছে, একবার নয়, একাধিকবার । বিশেষত যখনই কাব্যে 
পুরাতন ধ্যান-ধারণ'র উচ্ছেদ সাধন অথবা পর্ধতন এঁতিহ্যেত্র নতুন 
মল্যাননের সাহসিক প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে, তখনই বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে । 
মাইকেল বিদ্রে'হ করেছিলেন বাংলা কাব্যের গথাবন্ধ রূপ ও ধ্যান-ধারণার 
উচ্ছেদ ঘাঁষে ; নতুশ কাব্যাক্রিক প্রবর্তন কগে এবং পরাতন এতিহ্যের নব 
মূল্যায়নের সাহপিক প্রচেষ্টা চালিয়ে । আবার অতি আধুনক বাংলা 
কাব্যের উত্মবপর্ষে দেখি রবীন্দ্রনাথের অতীন্ির কাব্যবাদের বিরুদ্ধে 
দেহা'্বাণ: মোহিতল/ল ও দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথের বিদ্রে।হ । সত্যেন্রনাথও 
'বাঁচত্র ছন্দকল। ও ভাষার কারুকলার আশ্ররে কাব্যে সাময়িকতাকে মূল্য 
দিয়ে কিছুটা বিদ্রোহ করেছিলেন । এদের সবাইর বিদ্রোহ ভাবের ক্ষেত্রে 
সামাবদ্ধ চ্লি। নজরুল তাকেই নবতর ভাৎপর্য দিদেন কব্তাকে 
সামাজিক, জথৎ্টৈতিক জীবন বাস্তবের প্ল৮ও তোড়ের মধ্য স্থাপন করে 
আর তাতে করেই জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য বেড়ে গিয়েছিল অসাধরণ- 
রুপে । এ বিশেষ কারণেই দেখতে গাই “বিদ্রোহী" বিখেযণটি নজরুলের 
একেবানে বঠভূষণ হয়ে দাড়িয়েছে । 

বিদ্রোহ” মূলক কাব্য হলেও অগ্রিবীণা নিষেক্রবশশী ও ভাঙার গান, 
কাব্যত্রয়ী এক অর্থে উদ্বোধনমূলক বটে । কাব্যএয়ে কবি যে সংগ্রামী 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার একটি নৈতিক ভিত্তি আছে বলেই ত"কে 
নিক হিদ্বোহী বল। চলে না। জরা-জীর্ণ পুরাতনকে উৎপস।দন কষে, সকল 
শোষণ-অত্যাচাবের মূল বিনাশ করে নতুনের ভিত গড়বার পবিত্র 
অগ্পীকার নিয়ে উপস্থিত এ বিব্বোহী । তিনি সবাইকে আহবান করেহেন 
ছির উন্নত শির' নিয়ে জেগে ওঠার জন্যে, সবাইকে ধ্বংস দেখে ভয় করতে 
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নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন “বজ্রশিখার মশাল জেলে? যে 
ভয়ঙ্কর এগিয়ে আসছে বিপ্লবের বেশ ধরে, সে নতুনের 'জয়কেতন' উড়িয়েই 
আসছে । সেই নতুনের অভ্যর্থনার জন্যে তিনি সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার 
জন্য আহ্বান করেছেন । ভেদবৈষম্য কণ্টকিত, জড়তায় ক্িষ্ট, দুঃখ- 
দৈন্যে জর্জরিত আর্ত-অসহায় জাতির পক্ষে এ নতুনের আশ্বাস নিশ্চয়ই বড় 
মধুর । জাতির দুর্বল ধঙ্মনীতে উৎসাহের রক্ত-সঞ্চার করে নজরুল এভাবে 
জাতীয় জাগরণের কাজকেই ত্বরাম্িত করেছেন । 
আগেই বলেছি, সমসাময়িক জীবনাত থেকে প্রাণরস আহরণ করেও 
যে 'অগ্নিবীণ1-বিষের-বাশী-ভাঙার গান” কাব্ংত্রয়ী বলসিকচিন্তে সাড়া 
জাগাতে পেরেছিল, তার কারণ আবেগের স্বতঃস্ষর্ততাজনিত একটা! প্রচণ্ড 
উল্লাস; এ উল্লাস কাবভাবনার সাথে কাব্যের ভাষা ও ছন্দকেও 
প্রভাবিত করেছে বিপূলভাবে, ভাষায় এনেছে একট! অপূর্ব চাঞ্চল্য, একটা 
উদ্মদনা, একটা ওজন্বিতা ছন্দকে করেছে ন.ত্যচঞ্চল অথচ গতিমুখর | 
একথ। ঠিক আবেগের প্রচণ্তায় কাব্যিক ভাব ভাবনা, ভাষা ও ছন্দের সাথে 
এসে সমীকৃত হয়েছে অনেক অকাব্যিক উপাদানও ৷ তবুও তা, কখনই কাব্য 
গ্রবাহকে মন্দীভূত করেনি, স্ষ্টি করেনি কোন অস্থাস্থ/কর পন্থল | এ প্রবাহে 
কখনও দেশ-কাল এঁতিহ্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে, আবার কখন ত' 
মুক্তবেণী হয়ে বিভিন্ন খাত রচনা করে আপনার পথ করে চলেছে । কোথাও 
তা আচারের মরু বালুরাশির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেনি। সাময়িক 
ঘটনাবর্ত যেমন এ প্রনা হকে বিক্ষুব্ধ করেছে তেমনি এঁতিহ্যভাবন' ও আদর্শ 
জীবন ভাবনা একে সংস্থিত হতে অনেকটাই সাহায্য করেছে । আর একটি 
কারণেও নজরুল কাব্য কতকট! সহজাত সার্ঘকতার অধিকারী হয়েছিল । 
সেটি হচ্ছে তার কবি-সত্তার পিছনে ক্রিয়াশীল এক সহজাত্ত মনুষ্যত্ববোধ : 
তার উল্লেখ ইবিপূর্বেও প্রসঙ্গান্তরে করেছি । এই বোধই একদিকে তাঁকে 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্বে মানুষের সত্যরূপ আবিষ্ষারের সহজ ক্ষমতার 
অধিকার যেমন দিয়েছিল, তেমনি এঁতিহ্যভাবনার ক্ষেত্রে তাকে স্বদেশী 
বিদেশী উপাদান অকুঠভাবে গ্রহণের শুভদুদ্ধি যগিয়েছিল। ভায়ার ক্ষেত্রে 
স্কত, আরবী, ফাসাঁ ও বাংলাশবের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের সহজাত 


১২৮ 


ক্ষমতার্টিও এ উদার জীবনবোধের অনুষঙ্গ হিসেবেই তার কাব্যে দেখা 
দিয়েছিল, তা মনে করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। এতৎ সত্ত্বেও কবির 
বন্ধনহীন স্বভাব কবিতার রূপকর্মে প্রাযত্বিক শৈথিল্য ঘটিয়ে তার কাব্যকে 
যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে' একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। 

নজরুল ইসলাম নিজেই তার কাব্যের ক্রটির কৈফিয়ত দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে তিনি ভাল রংরেজ নন বলেই তার কাব্যে গানে হয়ত বাঞ্ছিত 
রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি । আসলে তার কাব্যে সহজাত শিল্পবোধের প্রকাশ 
প্রায় কোথাও ব্যাহত হয়নি । তবে স্বভাব বৈগণ্যে আর্টের বাধ! 
নিরমের বল্গা কষে চলতে গিয়ে তার প্রাণ হখপিয়ে উঠত বলেই, তিনি 
কোথাও কোথাও আবেশ প্রকাশে কিছুটা বেশী ম্বাধীনতাই নিয়ে 
ফেলেছেন । ঞার ফলে আবেগের মাত্রাধিক্য কাব্যদেহে একটা শিথিলত' 
এনে দিয়ে তার শিল্পমূল্য অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে । কিন্ত প্রাণের 
স্বতঃশ্ক-6ত লীলা প্রায়শঃই বজায় থাকায় তার কাব্য কখনই আঠিশাল! 
রক্ষী প্রাণহীন “আনন্দ গুণ্ডার” খপ্পরে পড়েনি । মোটকথা আর্টের বাধা 
রাস্তায় যাগ্ছ্িক নিয়মে ছেটে-কেটে আপন অনুভূতিকে চালিত করতে 
নজরুলের নিদারুণ আপত্তি ছিল। তার কবি-স্বভাবের সায় না থাকায় 
তিনি এতে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । তাই তিনি আবেগের অবারিত 
পথেই সর্থ। চলাফেরা করেছেন। এতে করে আর যাই হোক তার শিল্পী- 
সত্তার অপমৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়েছে । নজরুল-কাব্য তাই শিল্প-সুন্দর না! 
হলেও, স্বভাব-ছুন্পর । এর য। কিছু শিল্পসুষম। তা যেমন প্রাণ-বাযুর মত 
সহজ ও স্বাভাবিক, এর তাবং ক্রুটি-বিচ্যুতিও তাই । অগ্থিবীণা, বিষের 
বখশী, ভাঙার গানের কবির মাহাঘ্্য অনুধাবনকামী পাঠক এই কথা স্মরণ 
রাখলেই কাব্য পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং কবিকে শ্রদ্ধা-প্রীতির 
সাথে বরণ করে নিতে পারবেন। অগ্যথায়, নজরুল-কাব্য পাঠক কিছুট? 
বিড়্িত হবেন বই কি। 

এবার 'অগ্নি-বীণ।', “বিষের বশী" ও 'ভাঙার গানের বাণীলোকে প্রবেশ 
করা যাক। 'অগ্রি-বীণায়' ১২টি। “বিষের বখশী"তে ২৬টি এবং “ভাঙার গানে' 

১২৯ 


গাহিত্য-সমীক্ষা--৯ 


১১ট-মোট ৪৯টি কবিতা ও গানের মালিকা গ্রথিত হয়েছে কাব্যত্রয়ীতে। 
এদের সুর ও শ্বরের সমগোত্রীয়তাই কাবা্রয়ীর মূলগত এঁক্কে স্পষ্ট করে 
তুলেছে । আগেই বলেছি এ কাব্ত্রয়ী যুগ-বেদন! সঞ্জাত। স্বভাবতঃই 
জীবনের হৎস্পন্দন এতে অনুভূত হবেই। এ কাব্যত্রীয়র মধ্যে 'অখরি-বীণা' 
শুধু হুষ্টি হিসেবেই প্রথম নয় । এটি কবির সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং আজ 
পর্যস্ত সর্বাধিক প্রচারিত কাব্য । “অগ্নি-বীণা'র অগ্রিক্ষর। ভাষায় যে প্রচণ্ড 


প্রাণোম্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে আমরা যেন “যুগ 
নির্মাতা রুদ্রদেবের আগমন ধ্বনি" শুনতে পেয়েছিলাম । সেষু গদেবতার 
আবির্ভাব সর্থচিত হয়েছিল প্রলয়ের বঞ্জার পথ ধরে, নতুনের কেতন 
উড়িয়ে, বজ্‌, শিখার মশাল জেলে ভয়ঙ্কর কাল বৈশাখীর ঝড় রূপে । তার 
ধ্বংস ভয়াল বূপকে স্বাগত জানাতে কবি কোন কুষঠাই বোধ করেন নি। 
তাই দেখি “অগ্রি-বীণা "বর প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাসে' কবি তার জয়ধবনি 
করেছেন । এই ভাবে যুগ পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে গিয়েই আপনার 
ভিতর অহং-এব এক মহিমময় রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে কবি-আস্মা 
জেগে উঠল 'বিদ্রোহী' রূপে । এই “বিদ্রোহী" কবিতায় প্রকাশ পেল এক 
অভূতপূর্ব আত্মবোধ, সুতীর অহমিকা। তার প্রচণ্ডততায় ও ব্যাপকতার 
কবি হলেন উচ্চকিত । স্্টর দকল স্মষমা এবং এর রুদ্র-ভয়াল রূপের মধো 
সামঞ্জসাকামী কবির এ আতুবোধ সমকালীন বাক্নৈতিক ও সামাজিক 
চেতনায় স্বাক্ষরিত হয়ে মহা তাৎপর্যবাহী কবিতা হয়ে দেখা দিয়েছিল সে- 
দিনকার জাগরণকামী মানুষের কাছে । ওয়াপ্ট ছুইটম্যানের 9০:£ ০৫ 
225501 কবিতার মত “বিদ্রোহী”ও অনেকটাই রাজনৈতিক ও 
সামাজিক চেতনায় উচ্বোধিত মানব-চিত্তের ঘোষণা । “বিদ্রোহী' সে-দিন 
জাতির দুর্বল মেরু-মজ্জায় অপূর্থ শঞ্ির সঞ্চার করেছিল, তাকে বিপ্লব 


মষে দীক্ষ। দিয়ে স্বর্ণ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে চালিত করেছিল । 
“বিদ্রোহী' তার জন্মলগ্জের কিছুকাল আগেই রচিত মোহিতলাল মঞ্জুম- 
দারের “আমি' কথিকাটীর ন্যায় অহং-সর্বন্ব চিন্তার জটিল প্রহেলিকা ন। হয়ে 
গভীর সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ জীবনবাণী হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ 


আল্পোলন ও সধ্াসবাদের পথ ধরে সেদিন মুক্তিকামী রাঙালী যে ভারে 
১৩০ রর 2 


মুক্তিপাগল হয়ে উঠেছিল, তার পথে শজি, সাহস ও প্রত্যয় মুগিয়েছিল 


“বিদ্রোহী! কবিতা । জনচিত্ত জয়ী এ কবিতাটির কাক্কর্ষে যতই দোষ 
থাকনা কেন সামগ্রিকভাবে এটি একা্ট উৎকৃষ্ট মহৎ ভাববাঞজক 


কফবিত1 বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য । সমালোচকরা এর শত দোষ নিশি 
করেছেন। তাদের মতে 'বিদ্রোহী'তে ভাববিরোধ ঘটেছে, ভাবের 

যম রয়েছে, ধর্ব তথ। ঈশ্বর বিদ্রোহিত। প্রকাশ পেয়েছে, অতএব ত' 
অপাঠ্য। অনেকের মতে “বিদ্রোহী”তে একটা অপ্রতিহত, দুর্দান্ত পোরুষ, 
উদ্দাম উদ্ম,ন্ত হদয়াবেগ ও বীর্ষবস্ত “চির উন্নত শির”, অহমিকার প্রকাশ 
ঘটেছে । এতে বিদ্রোহীর মহনীয়তা শেষ পর্যস্ত অক্ষু্ন থাকেনি । ফারণ 
প্রবল আত্মবোধ সম্পন্ন বিদ্রোহী যখন "আমি সহসা! আমারে চিনেছি, 
আমার খুলিয়।৷ গিয়াছে সব বাধ” বলেই পরমুছর্তে বলেন, “আমি সেই 


দিন হব শা, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে 
না”, তখন সঙ্গত ভাবেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, এ বিদ্রোহী 
তো যথার্থ বিদ্রোহী নয়। সচেতন আত্মশক্তিতে উদ্ব-ছ যে মানব চিত্ত, 


তার তো এরূপ বিশ্রাম কাম্য হতে পারে না ।' সকল বন্ধন ছিড়ে অনন্ত 
প্রগতি লাভই তো তার কাম্য । আর এ প্রগতির যখন শেষ নেই, তখন 
বিদ্রোহীরও ক্লান্তি থাকতে পারে না, বিশ্রাম থাকতে পারে না । 

অনেকে 'বিদ্রোহী'র ভাবের ন্যায় এর ভাষায়ও অসংযম দেখেছেন । এর 
অনেক অংশই অকাব্যিক বলে নিদে'শ করেছেন । তবু “বিদ্রোহী কবিতায় 
যে ভাবের বিচ্ছ,র্ণ ঘটেছে, তার মূল্য কোন মতেই তুচ্ছ নয় । “বিদ্রোহী' 
শানবাত্মার এমন রুদ্র রূপের পরিচয় কাব্য-সাহিত্যে আর মেলে না'। কাব; 
ভাবনার স্বতঃস্ক্ততার জন্যেই নানা অসঙ্গতি সত্বেও “বিদ্রোহী, কবিতা 
আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে । বাংল! কাব্যে এ কবিতার গুরুত্ব নামান 
নয়। এ বিদ্রোহী" কবিতার শিরোপা নিয়েই প্রকৃতপক্ষে বাংল' কাব 
নযাত্র? শুরু হয়েছে । আজ অবধি এ কবিতা সে-যাত্রী পথে “১986০8 
1187৮ এর কাজ করে যাচ্ছে। এদেশের অপর কোন কবিতা - এমন 
করে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি পথে নিয়ামক শক্তির প্রভাব বিস্তার 
করেনি। সঙ্গত কারণেই 'বিদ্রোহী" সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় কবিতারপে 


গ্রীকৃতি পেয়েছে। 
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'বিদ্রোহীর' পরিপূরক কবিতা 'ধুমকেত'। নজক্ঃলেব কবি-স্তার 
স্বনীপাটিই যেন প্রতিবিদ্বিত হয়েছে এ-কবিতায় । কবির অন্তরের বিষ 
জালা ও অস্থিরতাই এখানে বিদ্রোহকে তীব্রতর করেছে। এক সুতীব্র 
অহংবোধ এ কবিতারও উদ্দীপক শক্তি। এ অহং মাঝে মাঝে নাস্তিকা 
বুদ্ধির বড়াই করেছে বটে, তবে নান্ডিক্য বুদ্ধির চেয়ে শক্তিমান কবি হৃদয়ের 
অনমনীয় আত্ম-প্রত্যয়ই প্রধল হয়ে দেখা দিয়েছে । “বিদ্রোহী'র মত এ 
কবিতাও সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় স্বাক্ষরিত বলে 
্রাতীয় জীবনের পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছিল । “রক্তাণ্থর 
ধারিণী মা, এবং আগমনী” কবিতা দুটি হিন্দু দেবদেবী কল্পনার উপর 
ভিত্তি করে লেখা যুগ্চেতনা-সিহিত অপূধ সুন্দর কবিত!। প্রথমোক্ত 
কবিতায় তিনি “শ্বেত বসনা শতদল বাসিনী' সরম্বতীকে “রক্তান্বরধান্ণী' 
'দনুজ-দলনী' মৃতিতে, “অশিব নাশিনী চণ্ডীরূশে” আবাহন করেছেন আমা 
দের জীবনের দৈন্য ও ক্লীবত্ব দূর করে দিয়ে “ধ্বংসের বুকে স্ষ্টির নবপুণিমী'র 
আয়োজন করার জস্তে । ছিতীয় কবিতা'আগ্রমনী'তে তিনি দেবী দুর্গাকে 
আবাহন করেছেন দানব-শক্তিকে পায়ে পিষে বরাভয় বাণী নিয়ে বাংলার 
গৃহাজণে উপস্থিত হতে । সন্তানের দেন্য, ক্লীবত্ব ও অন্ধত্ব মোচনের জন্যেই 
তার উদ্দেশ্যে কবির আহ্বান । 

কামাল পাশা” ও শাত-ইল-আরব' কবিতার প্রেরণ। যুগিয়েছিল 
অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাক ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম এক্য স্থাপনের শুভ চেষ্টা । তুকাবীর কামাল নজ- 
কলের দৃর্টিতে এদেশের জনগণকে নেতৃত্দান করতে পারেন এমন একজন 
নেতারই আকাঙ্কিত প্রতিরূপ বলে প্রতিভাত হয়েছেন । কবধিতাটিতে কামা- 
লের নির্দেশে পরিচালিত তুকাঁ সৈনিকদের “আকাঙক্ষা, উল্লাস ও বেদনার 
মধ্যে নজরুল নিজ দেশের পরাধীনতার অন্তর্ঞাল। ও স্বাধীনতার আকাঙক্ষাই 
যয করেছেন। রূপকর্মের অভিনবত্বেও এ-কবিতার্টি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 
তুলনা বিরহিত 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় কবি শাত-ই্ আরবের 
অতীত মহিম। ও বর্তমান দৈন্যের কথ বলে প্রকৃতপক্ষে এদেশেরই হীনদশা। 
স্মরণ করে বেদনা প্রকাশ করেছেন। “বণভেরী', “খেয়াপারের তরণী” 
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'“কোরবানী' ও “মোহররম্‌' এই পীচটি অবশিষ্ট কবিতায় “কবি মুসলমান 
সমাজের বর্তমান দৈন্য, কাপুরুষতা ও বার্থতার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাদের শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে উদ্ধন্ধ হতে বলেছেন। 
“কবিতাগুলোতে কবি ইসলামের ত্যাগ, শোর্ষবীর্য ও অধ্যাত্ম মূল্যবোধের 
আলোকে জাতিকে নতুন করে সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, 
তাকে ডাক দিয়েছেন মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে | কিন্তু সে 
আদর্শে আজ আর কেন যেন তারা উজ্জীবিত হচ্ছেনা । তাই কবির 
আক্ষেপ, “এ ইসলাম ডুবে যায়? | কবি যে বিদ্রোহী হয়েও ধমীয় মূল্যবোধে 
আস্থাবান, এসব কবিতায় তার যেন প্রমাণ মেলে, তেমনি কবি যে 
পুরাতন এতিহকে নবমূল্যে উদ্ভাসিত করতে সমূৎসুক তারও প্রমাণ মিলছে 
ঘথেষ্। 

'অপগ্রি-বীণা'য় নজরুলের কবি-আত্মার যে উল্লাস দেখ! দিয়েছিল, ত। 
কিন্ত শেষ পযস্ত অনতিত্রম্যই থেকে গিয়েছে । এর কাব্যভাবনার স্বতঃ- 
ক্কুর্ততা ও বলিষ্ঠতা, এর ভাষা ওজস্থিতা ও গতিশীলতা এবং এর 
ছন্দোকলার বিশ্ময়কর বৈচিত্রই কাঝ/টিকে আদরণীয় করে তুলেছিল । 
তাছাড়া যুগঞজীবনের তরদ্গদোল। বক্ষে ধারণ করার “অগ্নি বীণা'র জুর'ঝংকার 
এমনিতে যথেষ্ট তাৎগর্ষবাহী হয়ে উঠেছিল । “অগ্রি-বীণা" কাব্যিক গুণে ত 
বটেই, অন্দিক দিয়ে বিচার করলেও নঙ্ররুলের শ্রেঠ কাবাগ্রন্থ বলে 
বিবেচিত হতে বাধ্য । 

“অগ্নিবীণা'র অগ্রিগর্ভ বাণীর ঝঙ্কার মিলিয়ে যেতে ন। যেতেই কবি 
“বিপ্লব কাশী'তে সুর সংযোজন করলেন । “চিরতিজ্ত প্রাণের গভীর 
থেকে উদ্গত “কঠছে ড়া বিষ-অভিশাপ-সিত্ত” গান রচনার সঙ্কল্পল থেকেই 
“বিষের বাশী'র সুর লহরীর উদ্ভব । কাব্যের তূগিকায় এ সম্পর্কে কমি 
জানিয়েছেন £ “বিষের বাশী*র বিষ ঘুণিয়েছেন, আমার নিপীড়িত। দেশমাত। 
আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার |" 
বধের বাশীর সুরে যে তাই বিদ্রোহের রেশ থাকবে ভাতে আর আশ্চঘ” 
কি? তবে রাজরোষে পতিত “অগ্রি-বীণার' পরিণাম দেখে তিনিযে এ 
কাব্যে কিছুটা স্তর্কভা অবলগ্ধন করেছিলেন, তা তার ভূমিকার বস্তব) 


থেকেই পরিস্ফ,ট হয়ে ওঠে । তিনি বলেছেন, "বিশেষ কারণে কয়েকটি 
কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইন-রপ “আয়ান 
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ধোধ” যতক্ষণ তার বাশ উচিরে আছে, ততক্ষণ বীর্শীতে তথাকথিত 
“বিদ্রোহ-রাধার নাম না নেওয়াই- বুদ্ধির কাজ। এ 'ঘোষের পো"র 
বাশ বাশীর চেয়ে অনেক শক্ত । বাশে ও বীশীতে বাশাবীশশী লাগলে 
বাশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী ।" এতখানি হিসেব কয়েও কি 
কবি শেষ রক্ষা করতে পেরেছিলেন ” পারেন নি যে, তার প্রমাণ এ কাব্য 
“অপ্রি-বীণা'র স্তার় রাজরোষে পতিত হয়ে অচিরেই লোকচক্ষুর আড়ালে 
চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তত কবি যাই ধলুন না কেন, “বিষের 
বাশী'র অধিকাংশ কবিতা ও গান বিদ্রোহের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ও 
অস্থির । “অগ্নি-বীণা”র সাথে এ-কাব্যের সুর ও স্বরের সঙ্গতি এতটাই 
বেশী যে একে “অগ্নি-বীণা”"র দ্বিতীয় খণ্ড বললে অতুযুক্তি হয় না । কবির 
প্রাথমিক সংকল্প বিশেষ কারণবশত পরিত্াক্ত ন। হলে, এটি যে 
“আপ্নিবীণার দ্বিতীয় খণ্ড রূপেই প্রকাশিত হত, এ তথ্য স্বয়ং কবিই 
আমাদের উপহার দিয়েছেন । 


' বিষের বাশী”'র ছাবিংশটি রচনার মধে) আঠারটিই গান । এ গান 
গুলোর উদ্দীপন ভাব যুগিয়েছে পরাধীনতার জালাবোধ, স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশের দুঃখবেদনার প্রতি গভীর সমবেদনাবোধ। পরাধী: 
নতার অভিশাপের বিরুদ্ধে, স্বদেশ প্রেমের নিজস্ব মুতি নির্মাণেই “বিষের 
ধা, র বিদ্রোহের ধৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। 'বিদ্রোহীর বাণী শীধক 
কবিতায় নজরুল সে বিদ্রোহের স্বরূপ নির্দেশ করেই যেন বলেছেন, 
যেথায় মিথ)! ভণ্ডামি ভাই করধ সেথায় বিদ্রোহ 1" তাই 'ধামা-ধরা, 
জগামা-ধরা, মরণ-ভীতু* ক্লীবদের পথের বাধা বিবেচনা! করে তিনি ধিকার 
দিয়েছেন এবং তার বিদ্রোহের লক্ষ্য কি তা ম্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন ঃ 
“আমর জানি সোজ। কথা, পূর্ণ-ম্বাধীন করব দেশ ।” এ স্বাধীনতার 
দুতীত্ত আফাজ্কাই উত্তাল হয়ে উঠেছে “বিষের বীশী'র ধিভিল্ন কবিতা ও 
গানে। প্রথমে আমরা কবিতাগুলোর কথাই ভেবে দেখছি ' “বিদ্রোহীর 
বাণী” কবিতাটি ছাড়া 'সেবক', জাগৃহি” অভিশাপ, মু পির" এ চারটি 
কবিতায় কবি-বিদ্রোহীর অন্তর্লোকের সন্ধান আমরা কতকটা পাই। 
“সেবক কবিতায় কবি আদর্শ দেশ-সেবকের অপরূপ মহিমান্বিত মৃতিকে 
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আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, চোখে তার “জয় সতাম্‌ মনত-শিখা”, 
তার বজহাতের ঘায় “ত্রিশ কোটি মানুষের জিন্দানের ভিত্তি নড়ে ওঠে । 
এ মৃতির পেছনে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা৷ গান্ধীর ছায়াপাত ঘটলে 
আশ্চর্য হওয়ার [ছু নেই। সংস্কত তোটক ছন্দে রচিত “জাগৃহি' 
কবিতায় কবি দেশমাতার “ছিন্নমন্তা' কালীক্প এবং কলঠাণী-মাতৃমূতি 
দুর্গাক্্প দুই রূপের কল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের বর্তমান ও ভবিস্তৎ ব্বপেরই 
যেন ছবি একে জাতিকে উ,দ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। “অভিশাপ” 
কবিতায় বিখ্যাত “বিদ্লোহী+ ও ধুমকেতু” কবিতার স্থুরেরই অনুরণন লক্ষ 
কর! যায়। এ কবিতায় সুতীব্র অহমিকাবোধ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
ক্ষমতার অধিকারকেও যেন ছাপিয়ে উঠেছে । এ আসলে এক ধরনের 
আত্মবোধে উদ্বীপ্ত মানুষের প্রচণ্ড আত্মাভিমানেরই প্রকাশ । এতে যারা 


নাত্তিকোর স্পর্ধা দেখেন তার] ভুল করেন। বিধাতার সাথে নিরস্তর 
জড়াইয়ে তার উৎসাহ দেখে এটাই মনে হওয়া শ্বাডাবিকি ধে আসঙ্গে 
এ-অহংবোধ বিধাভার কাছে আ'ম্মনিবেদনেরই একটি তীর আকাজ্কা 
মাত্র । এর প্রকাশে ঘষে ওদ্ধাত্য, যে সীমাহীন স্পর্ধা দেখা যায়, তা 
বিল্লোহীর বটে, যে বিদ্রোহী মানু-কে চির উন্নত গির নিয়ে সকল বাধা 
বিপত্তির মোকাবেলা করতে উদ্দীপনা যোগায় । 'মুক্জ পিঞ্জর' কবিতায় 
বিদ্রোহী রোমান্টিক কবির স্বপ্ণভঙ্গের বেদনাই যেন ভাযা পেয়েছে । 
পরাধীনা দেশ-মাতার মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে কৰি কারাপ্রাচীরের 
অন্তরালে স্বান প্য়েছিলেন। সে কারার লোৌহকবাট খুলে বাইরে এসেও 
তিনি শক্তির স্বাদ পেলেন না, কারণ তার দেশ জননীর বন্দিনী দশা ষে 
ঘোচেনি। এ-চিন্তাই তাকে বিষাদষুক্ত করেছে । “বিষের বাশী'র অপর 
কবিতা “ঝড়” (পশ্চিম তরঙ্গ ) একটি দীর্ঘ কবিতা । কবিতাটির বৈশিষ্ট্য 
এইখানে যে কবি “ঝড়ের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস, প্রচণ্ড মন্ততা, দুরন্ত বেগ এবং 
অহশেষে অশ্রান্ত বৃষ্টি ধারার মধ্য দিয়ে তার ভয়ঙ্কর রূপ সংহরণের সুন্দর 
একটি বান্তব চিত্র একে তারই মধ্য দিয়ে অনাগত বিপ্লবের আগমনী সংকেত 
ফুটিয়ে তুলেছেন । 
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“বিষের বীশী'র বাকী দুটি কবিতা এ কাব্যের মুল নুরের সাথে 
তানেকটাই সংশ্রবহীন বলে মনে হয় । হজরত মোহত্রদের (দঃ) আবির্ভাব 
ও তিরোভাব উপলক্ষ্য করে রচিত “ফাতেহা-ইদোয়াজ দহৃম' নামক 
এই কবিতাদ্য় “বিষের বাশী'র প্রথমেই অবশ্য সন্নিবেশিত হয়েছে'। 


এতে নবী মোহাম্মদের দেঃ) আবির্ভাব ও তিরোভাবের তাৎপর্যানুষায়ী 
কবি-ভাবনার উত্থান-পতনের দোলা সঞ্চারিত হয়েছে। 


“বিষের বাশী'র প্রধান সম্পদ এর গানগুলো! । গ্রানগুলোতে কবি 
ভাবনার যে একটি ব্বস্ত গড়ে উঠেছে তার নাম দেওয়া যেতে পারে স্বদেশ 
আত্মার উদ্বোধন কামনা । কোথাও তিনি নব জাগরণের নকীব ক্ধপে 
আমাদের “অভয় মন্ত্র শুনিয়েছেন, "বজ্র বিষাণে দুর্জয় মহ1-আহ্বান বাজিয়ে 
জাতির আত্ম শক্তির 'উদ্বোধন" কামনা করেছেন, কোথাও বা 'তুর্-নিনাদ' 
তুলে জাতির বুকের "গুরু লাগ্থনা-পাষাণ-ভার” অপসারণের আহ্খান 
জানিয়েছেন। আবার কোথাও তিনি নতুনের 'বেধন' গান গেয়ে 
অত্যাচার উৎপাঁড়নে পধুদস্ত মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। “মরণ বপ্নণ, 
গান শুনিয়ে মরণ-ভীতু মেষতুল! মানুষদের তিনি বীর্ষবস্ত মনুষ্যত্বের 
আদর্শের মধ্যে জেগে উঠতে আঞ্ষান জানিয়েছেন । 'যুগ।স্তরের গান, 
গেয়ে তিনি দুখেণগ রাত্রির শেষে নবধুগের স্বাধীন মুক্ত জীবনের আবাহন 


করেছেন । সত্যের ব্রাভয় মনে আস্বা স্থাপন করে সকল মিথ্য , বাধ। 
চর্ণ করে এগিকসে যেতে পারলেই মড়ার হাড়ে আবার নত,ন 


প্রাণ সঞ্চারিত হবে এবং দেশমাত1 মনোহর মুতিতে আমাদের সামনে 
জেগে উঠবেন, এমন একটি বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করেছেন। 


“বন্দী-বন্দন।”, “বন্দনা-গান', 'মুক্তিসেবকের গান”, “শিকল পরার গান, 
'মুক্তবন্দী'--এই পীচটি-গানের উদ্দীপন ভাব যুগিয়েছে স্বদেশের স্বাধীনতার 
জন্তে কবিপ কাগাবরণের স্মতি । কারার নিপীড়ন কবির শ্বাধীনতার 
আকাওক্ষাকে অবদমিত করতে তো পারেই নি, উপরস্ত তাকে আরো 
প্রবল করে তুলেছিল । কাজেই দেখতে পাই 'ললাটে লাঙ্না-রক্জ-চল্দন, 
বক্ষে গুরু শিল৷ “হস্তে বন্ধন" নিয়ে যে বন্দী স্বাধীনতার দুর্মর স্বপ্ন 
দেখছে তারই বন্দনা করেছেন মুক্তির প্রদীপ্চ মহালপ্নে, শ্বাগত জানি- 
য়েছেন তাদের, “শিকলে যাদের উঠেছে বাঞ্জিয়া বীরের মুক্তি তরবারি', 
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মুক্তি সেবকদের আশ্বাস বাণী শুনিয়েছে 'ঈ কারা-ঘর তো নয়-হারা 
ঘর, হোথার মিলে মা'র দেওয়। বর রে।' আবার "শিকল পরা গান' 
গেয়ে তিনি এই বলে উন্দীস্ত হরে উঠেছেন যে “এই শিকল বঞ্চনা, 
এ যে মুঞ্সিপথের অগ্রনুতের চরণ বন্দনা ।** এমুক্ত-বন্দী'র প্রতি তার 
আন্তপ্িক সমবেদনা ও অভিনন্দনের মধ্যে এ একই মনোভঙগগীর পরিচন্ন 
পাওয়া যায় । এ ছাড়া, “আত্মশক্তি' 'সতামন্ত্র* বিজয় গান', চরকার 
গান”, পাগল পথিক' ইত্যাদি গানেও দেশের মুক্তি কামনাই বিচিত্র 
সুরে ঝংকৃত হয়েছে । “মাত্মশক্তি' শীর্ষক গ্রানে কবি আত্মশক্কিতে 
উদ্দ্ধ দেশের বীরপস্তানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । “সত্যমঘ্রে কবি 
গাঞ্ধীকে থ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কষ ও মোহন্দের (দঃ) মত চির অবনত ভাগ্যহত 
মানুষের মুক্তি সাধক বলে নন্দিত করেছেন । “বিজয় গানে" কবি দেশ 
জননীর মুক্তিত্বণপ্প কবিচিত্তের আশা ও ভরসাই বলিষ্ঠ কে বাক্ত 
করেছেশ। . “5রকার গানে নজরুলের স্বদেশভাবনা নতুন মাহাত্ম্য লাভ 
করেছে। স্বপাজকামী দেশবাসীকে স্বাবলঘনে দীক্ষা দিতে গিয়ে গান্ধী 
চরকার প্রবর্তন করেছিলেন । নজরুল যদিও গান্ধীর অহিংদ আন্দো- 
লনের প্রতি তেমন আস্বাবান ছিলেন না, তবু এর মানবীয় দিকটি 
তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই চরকাকে হিন্দু-মুসলমানের আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে সোভ্রাত্র চেতনা সঞ্চারী শত্তি বলে অভিনন্দিত করেছেন। 
চরকার ঘর্ঘর আওয়াঞজ্জের মধ্যে তিনি স্বরাজের সিংহ দরজা খোলার 
আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন । কবির শ্বদেশ ভাবনা অমনি করেই 
নানা! উপলক্ষ্যে পতি লাভ করেছে । “পাগল পথিক' গানটিতে 
গান্ধীজী ও তার অহিংস আন্দোলনের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও আন্তরিক 
সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে । ত্রিশ কোটি দেশবাসীকে সেদিন মরণ গান 
শুনিয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন মুক্তি পথের 'পাগল পথিক" গান্ধী, সে- 
কথা মুক্তি পাগল নঙ্জরূলের ঠেয়ে আর বেশী কে জানতেন ! 

“বিষের বাঁশী কাব্যের অবশিষ্ট দুটি গানের নাম হচ্ছে 'জাতের 
বজ্জাতি” ও 'ভুত ভাগানোর গান'। এতে নজরুল বাঙ্গের কশাঘাত 
করে জাঠিতেদ ও ধর্মীর কুসংস্কারের অভিশাপে জর্জরিত পঞ্,, জড়াগ্রস্ত 
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দেশবাসীকে মনুষাত্বের পথে জাগিয়ে তোলার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন। 
'জাতের বজ্জ্রাতি* শীর্ষক চমৎকার জনপ্রির গানটিতে কবি বল্তে 
চেয়েছেন যে অস্তঃসারশুন্য জাতিভেদ প্রথা এদেশের মানুষের মনুষ/ত্বকে 
টু'টি চিপে মেরেছে, তাই “মান্য নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়া- 
লেন ছন্কা হয়া জাতিভেদ প্রথা জাতীয় সংহতিকে বিপধ'ত্ত করে 
এদেশের পরাবীনতার পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে বলে কবির ধারণ! । 
তাই এপ উৎসাদন অবশাই কাম্য । “ভূত ভাগানোর গানের' বাট 
রীতিমত উপভোগ্য ॥ তেত্রিশ কোটি দেবতা আঞজও ভূতের ভীতির 
মত জেগে আছে দেশবাপী হিন্দুর শিরের কাছে, সহম্ত্র মিথ্যা, কুসংস্কারের 
জাল পেতে । এ মিথ্যার ভূতকে তাড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা 
হলেই জীবনে শতিঃকার দেবতার আবিভাব ঘটবে, জাতি জেগে উঠবে 
মনুষ্য, র আলোকে । মোটাচুট এই হচ্ছে গান দুটির বক্তব্য । এই 
সঙ্গহ আমন! "াবষের বখশী? কাব্য প্রস্গের ও উপসংহার টান.ছি। 
আগ্নবীণাদ৮ উন্মাদনা এ কাবো নেই, কিন্ত এতে যে বিষের জাল! 
রয়েছে, সে আল! মানুষকে কম পাগল করেনা । তাই “অগ্থিবাণার' 
পথ থেকে এবষেগ বাঁশী? বড় বেশী দুরে সরে পড়েনি । 

“অগ্রিবাশ।, বিষের বাশীর' পথ ধরেই কবিকে 'ভাঙাওএ গান 
এসেছিল । “ভাক্ষ বর গানের, মুলগত প্রেরণাও তাই বিদ্রোহের, বিপ্লবের | 
'ভাঙ্গার গান অসহযোগ আন্দোলনের প্রাণোগ্াদনাকেই ষেন অনেকটা বহন 
করছে । তবে এ গ্রপ্থের গ্রথম্ন গান “ভাঙার গামে' বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে 
জনগণের অপস্তোষ ও ক্ষোভ যেভাবে বিএবীর রণহুক্কারে পর্রিণত হয়েছে, 


তাতে বন্ঝা যায় অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে সক্রিয় বিপ্লবের প্রতিই 
কাবর সহানুভূতি ছিল বেশী । “ভাঙাব গানে" বিদেশীর কান্সার লৌহ 
কপট ভেঙে ফেলে মুজির নিশ্বাস নেওয়ার ষে ডেদাত্ত ও ম্পধিত 
আহ্বান শোনা যায়”, সমগ্র বাংল-সাহিত্যে তার তুলন! নেই ।, 
গ্রন্থের মুল আুরের দ্যোতনাকাসী এ গানটি ছাড়। 'ভাঙার গ তবে আও 
আটটি গান এবং দুটি কবিতা রয়েছে । এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নাময়িক 
ঘটনাকে উপজীব্য করে লেখা, যেমন “জাগরণী,” “পূর্ণ অভিনন্দন,” 


'মোহান্তের মেহ-অস্তের গান! আশু প্রয়ণ-গীতি”-এ চারটি গান । প্রথমটি 
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প্রিনস অর ওয়েল্সন্এর ভারত সফরের প্রতিবাদে, দ্বিতীয়টি বিপ্লবী বীর 
পূ্ণচন্্র দাসের কারামুজি উপলক্ষে অভিনন্দন হিসেবে, তৃতীয়টি অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় তারকেশ্বরের দুনাতি পরায়ণ, অসঙ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী 
মোহান্তের অপসারণের দাবীতে স্থষ্ট আন্দোলনের সমর্থন হিসেবে এবং 
চতুর্থটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেদন। প্রকাশ কণে 
লিখিত হয়েছিল ॥ 'জাগরণী'তে কবি দেশবাসীর কাছে মানবতা তিক্ষা। 
চেয়েছেন, কারণ তার বিশ্বাস, বাধা-বন্ধন-ভয়হার। সত্য মানবের জাগরণ 
না হলে দেশের দুর্গতি ঘুচবে না। পুর্ণ অভিনন্দনে' কবির স্বাদেখিক 
চিন্তার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে । আবেদন-নিবেদনের পথ নয়, »গ্র।মের 
পথই যে অধিকতর কাম্য এমনি একটি সুস্প্ ইঙ্গিত এ গানে দেওয়া 
হয়েছে । “মোহান্তের মোহ-অন্তের গানে" ধর্ন ব্যবসায়ী পুরোহিত প্রেণীর 
মুখোস যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি ধর্মবিশ্বাসের মুডতার প্রতিও 
ব্যঙ্গ বধিত হয়েছে । “আশু প্রয়াণ গীতি'তে স্যার আশুতোষের মত শক্তি, 
সাহস ও পৌরুষের প্রতীক বীর সন্তানের বৃত্তে, দেশ জননীর যে 
অপ-রণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা স্মরণ করে কবি বেদণ! বোধ কবেছেন। 

“মিলন গান? শীবক একট সুন্দর গানে এবং বিশেষভাবে দুঃশা দলের 
রক্তপান' ও “শহীদী ঈদ, নামক দুটি কবিতায় কবির স্বদেশ ভাবনা 
তু্ছতম রূপ লাভ করেছে । “মিলন গানে" কবি আমাদের জাতীয় জীবনে 
হিন্দু মুসলিম এঁক্যের গুকত্বের প্রতি সবাইন দুটি আকধণ কঞেছেন। 
হিন্দু মুনলিম বিরোধের সমাধান ব্যতীত জাতীর ঘুক্তি আন্দোলন যে 
সফল হতে পারে না, এ কথাই নজরুল সবাইকে বল্তে চেয়েছেন । 
গানটিতে হিম্কু মুসলমানের আত্মঘাতী হানাহানির নিন্দা যেগন করা 
হয়েছে, তেমনি তাদের শুভ মিলনের সুফলকে এক মহান আশার 
বাণীরূপে সবাইর সামনে তুলে ধরা হয়েছে । “দুঃশাসনের রম্তপান' 
কবিতায় স্বাধীনতা হরণকারী সাগ্রাজ্যবাদী দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে সমস্ত 
সংগ্রামকে সমর্থন জানান হয়েছে । এ গানটিভে “ভাঙার গানের? স্রধিত 
কবি কঠেরই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায় । 'শহীদী ঈদ" কবিতান্ 
ঈদের এক নতুন তাৎপর্য উদঘাটিত হয়েছে । কবির মতে, এ ঈদ 
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গ্তানৃগতিক এখর্ষের অঞ্জলি চায় না, চায় প্রাণের কোরবানী । এই 
কোরবানী ছাড়া ইসলামের ইজ্জত যেমন রক্ষ। পেতে পারে না, তেমনি 
বোধ হয় জাতির ম্বাধীনতা আমতে পারে না। কবির ধারণ! এক়ুপই | 
স্বাদেশিকতার রক্ত রডীন স্বপ্ে ডুষে থেকে এর চেয়ে ঈদের মহস্তর 
কোন তাৎপর্য কবি খুঁজে পান নি। 

“ঝোড়ো গান । 'ল্যাবেঙিশ বাহিনীঞ্ বিজাতীর সঙ্গীত ও 'নুপার 
€( জেলের ) বন্দন।'--এই ভিনটট গানই বাঙ্গাত্মক । কীর্তনের সুরে রচিত 
ঝোড়ো গানে” ভ্যাবাগক্ষারাম” নিরীহ বাঙ্গালা চরিত্রের প্রতি একটা 
কটাক্ষ আছে বলে মনেহয় । 'ল্যাবেপ্তিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত' 
বটিশ শাসনের তন্নিবাহী এক জাতীয় দেশীয় সেপাই, যাদের বলা 
হত “সাভিল গার্ড” “যাদের পিশ্চল হাতে পিস্তল কীপলেও, “গেৌফেচাড়' 

দেওয়ার কমতি ছিল না, তাদেরই উদ্দেশ্যে বাক বধিত হয়েছিল । 
'নুপার (জেলের ) বন্দন।' গানটি রবান্দরনাথের 'তোমারি গেহে পানিছ 
ত্সেহে, তুমি ধন্ত ধগ্ঠ হে”, গানটি ভঙ্গীর অনুকরণে লিখিত হয়েছিল । 
হগলী জেলে বন্দী থাকাকালীন জেলের মুতিমান “জুলুম' বড়কর্তাকে 
লন্ষট করে এ ব্যঙ্গাত্ক গানটিট লেখা হয়েছিল। স্বদেশী হাওয়ায় 
লালিত বলে এ ব্যঙ্গের দুর্ন ভাঙন গানে? মুল সুরের পোষকতা 
করেছে বলেই আমাদের ধারণ] । 

“অগ্নিবীণা-বিষের বাশী-ভাঙার গান' শুনিয়ে নজকল আমাদের 
কবিত্বের যে পথে ডাক দিয়েছেন, সেপথ আর্টের বীধ! গ্াজপথ নয়, 
জীবনাবেগের যথেচ্ছ চলার পথ, সাহিত্যের নতুন পরিভাষায় যাকে বলা 
চলে জনপথ । এ জনপথে চলতে গিষে তার আচরণ যদি আর্টের বাধ। 
রাজপথের পথিকদের থেকে আলাদ! হয়ে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক 
বলে মেনে নে'য়া উচিত । আটের বখধা পথে জনতার ভীড় বশচিয়ে 
যারা চলতে অভ্যান্ত, তাদের পক্ষে পোষাকী তব্যতা বঙ্জায় রেখে নীচ স্বরে 
কথা বলে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবও বটে, শোভনও বটে। কিস্ত 
জনতার ভীড়ে যিনি পথ করে চলেন, তার পক্ষে ও রকম গ্রা বখচিয়ে 
চলা সম্ভব নয়। তাকে সবার রঙে রঙ মিলিয়ে চলতে হয়, না হলে জনতার 
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মিছিলে তাকে বেমানান ঠেকবে যে! তাত্প কঠম্বরও অনিবার্ধ ভাবেই 
কিছুট' উচ্চগ্রামে বশধা হয়ে যায়, নইলে তা যে জন কোলাহলে ডুবে যায়। 
শুধু তাই নয়। তার বক্তব্যও ম্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তির আত্ম*ভাবনার 
থেকে সমষ্টির সমাজ ভাবনার দিকেই বেশী উন্মুখ হয়ে ওঠে। 
এতে সব সময় আর্টের সার না থাকৃকতে পারে, কিন্তু জীবনের 
সায় আছে । যুগ ধর্মে আজ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই দেখি শিল্প 
সাহিতা আর্টের বশাধা পথ থেকে জীবনের কলমুখগিত পথের দিকেই 
বেশী করে ঝুকে পড়ছে। নজরুলও এই ঘুগধর্মেই জনপথের পথিক 
পড়েছেন। তাতে করে তার কাব্যে জীবনের দাবী মেটাতে গিয়ে 
আর্ট যদি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও পড়ে, তাতে বিস্ময়ের কিছ, নেই । 
তাই ব। বলি কেন; 'নজরুল কাব্যে প্রাণহীন সৌন্দয” স্থন্টুর আট না 
থাকতে পারে ; কিন্তু অনুভূতি ও আবেগ-গাঢ় জীবনের সহজ প্রকাশের 
আর্টটি তাতে হুভোপ্রকাশিত। নজরুলকে তাই আঁধুশিক বাংল' 
কাব্যের একজন বিশিষ্ট করি কর্মী বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকতে 
পারে না। 


নজক্রুল ইসলাম ও ব্রাংল। কবিতাত্র ছন্দ 


কাশ্যের প্রাণরহস্য নির্দেশ করে জনৈক কাবারসিক বলেছেন, “কাব্যে 
ভাষা, ছন্দ এবং অর্থ বাইরের জিনিস, রস ভিতরের । ভাষা 
অর্থ ছন্দ হচ্ছে সেতারের ঘাটের মত-_বন্কনের মধ্যে মুক্তি স্থ্টিই তার ধর্ম । 
ছন্দের বাধনে রপাত্বক ব।ক্য যখন মুক্তি পায়, তখন হয় কাবা । রস- 
মহাদেবের দুই ঘরণী ভাষারপী পার্বতী এবং ছন্দময়ী গঞ্। একজন শ্থির, 
গাভীর, অন্যজন চঞ্জল গতির বেগে উচ্ছল । পার্বতী এবং গজ! নিয়েই 
শিব সম্পর্ণ। ভাষা এবং ছন্দের বিচিত্র মিলনে বস-মহাদেষের 
সম্পর্ণতন 1” বস্তুত কাব'রস স্যা্টর জন্টে ভাষায় অলংকার, বূপ্রীতি, 
ধবনি প্রভৃতির সমাবেশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এই সবকে 
শ্বপংহত আবেগের সাথে সমীকুত করে বয়ে নিয়ে যাবার বেশ । যা 
পদ বিন্যাসের বৈচিত্রের মধা দিয়ে স্ষ্টি করে এক আশ্চর্য সৌন্পর্য । 
ছন্স হচ্ছে এই সৌলর্ব-স্ষ্টর প্রাণ । যেহেতু প্রাণই সকল আনশ্পের 
উৎস, তাই ছন্দের গধোই নিহিত থাকে কাব্যের সকল আনন্দদায়িনী 
শক্তি, এমন একটা সিদ্ধাম্ত করলে বোধ হয় ভূল করা হবেনা । কাব্য- 
বিচারে ছন্দোকলার প্রয়োগ নৈপৃণোর প্রশ্নটি তাই আমাদের সবিশেষ 
মনোযোগ দাবী কবে । 

কবিতার শিল্পকর্ণে ছন্দের এ বিশেষ ভূমিকাটি সম্পকে রবীন্দ্রনাথের বক্তবাও 
আমাদের উপরিউক্ত ধারণাকে অনেকটা বলিষ্ঠত। দান করে। রবীন্ত্রনাথ 
বলেছেন, “ কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্তেই ছন্দ । সেতা- 
রের তার বাধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ 
হচ্ছে সেই তার বাধা দেতার, কথার অন্তরের মুকে সে ছাড়া দিতে 
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থাকে ৷. ধনুকের সে ছিল, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্সের মধ্যে 
প্রক্ষেপ করে । ১০১০১, এই ছন্দের বাহন যোগে কথা কেবল যে রত 
আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে ত। নয়, তার স্পন্দন যোগ করে দেয় । এই 
স্পন্দনেগ যোগে শবের অর্থ যে কি অপরূপত। লাভ করে তা আগে 
থাকতে বলা যায় না। সেই জন্তে কাব্য রচনা একট বিস্ময়ের ব্যাপার । 
তার বিষয়ট। কবির মনে বাঁধা, কিন্ত কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে 
অতিক্রম করা, বিষয়ের চেয়ে বেশীটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয় । ছন্দের 
গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনিবচনীয়কে জাগিয় তোলে "”। কবির 
ব্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বাইরের দিক থেকে ছন্দ কথাকে 
একটা নিয়মের মধ্যে রেখে প্রকৃতপক্ষে তাকে অস্তরে মুক্তি দেয়। £ই যে 
বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ সঞ্চারিত করার ক্ষমতা, এখানেই তে ছন্দের 


সার্থকতা । সকল বড় কবিই তাই বড় ছন্দো শিল্পীও বটেন। নজরুল 
ইস.লামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখি না। 
নজরুল ইসলাম বাংলার এক অতি জনপ্রিয় কবি এবং একঙ্গন সতিকারু 


বড় কবি। রবির আলোকে বাঙালীর চিস্তাকাশ যখন ভাম্বর, তখ্সই 


সবাইকে চমকে দিয়ে এ আকাশেরই প্রান্তে ধুমকেতু পুচ্ছেকর তীন্র গঁচ্ছল্্য, 
উদ্ধার দহন-জালা ও অশনি-সংকেত নিয়ে আবিভূতি হয়েছিলেন নন্ররূল | 


তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । নজরুল কাবোর মেতে 
এসেছিলেন অপরিমেয় হৃদয় এশখর্য নিয়ে । সুতীব্র স্বতঃম্ংর্ত আবেগের 
ঘেগে চালিত হয়ে সে এশ্বর্য তিনি ধুলিমুষ্টির গ্ভার অকাতরে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন পথের দৃ'ধারে অজ কবিতারপে । সে এশ্বধ কুড়িয়ে যারা 
ঘরে তুলেছেন. তাদের মুখে মাঝে মাঝে একট] অভিযোগ শোনা যায়, 
'নজরুল আমাদের যা দিয়েছেন, তার অনেকটাই উপযুজ্ শৈঘিক গযত্ের 
অভাবে ম্লান। তার কবিতার অস্তরঙ্গে আবেগের স্বতঃস্ফরর্ততার যে এব 
রয়েছে, তা যদি বহিরঙ্গে কারিগরি প্রযুজি কুশলতা হবার সমথিত হত, তে 
তাই হত তার প্রতিভার যথার্থ অভিব্যক্তি ।” এ অভিযোগের সত্যতা কিছুটা 
স্বীকার করে নিয়েও কিন্তু নির্ভয়ে বল! যায় যে নঞ্জরুল কায্যের অন্তরঙ্গের 


গ্কায় বহিরঙলেও এঁশর্য নেহায়েৎ কম নয়। ভাব, ভাষা ও ছন্দে যৌগপঞ্ছে 
স্থট্ট সার্থক কবিতান় দৃষ্টান্ত তার কাব্যভাগ্ডারে অজশ্রতায় দেখা ন। দিত্বে 
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পারে, কিন্ত তাযে উল্লেখযোগ্য নংখ্যঞ্ক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


এসব ক্ষেত্রে তার অনায়াস সাফল্য আমাদের বিস্মিত করে। আসলে 
নজরুল ছিলেন জাত শিল্পী । উপযুক্ত পশ্চর্যার অভাবে তার শিল্পী 


সন্ত। সর্বর কাঙ্কিত সাফল্য খুজে না পেলেও কোথাও তার এশ্র্ষের 
পরিচয় দিতে বার্থ হয় নি। 

বস্তত নজরুল ইসলামের কাব্যে অপ্রমেয় ভাব-- সম্পদের সাথে ভাষা ও 
হুন্দের ক্ষেত্রে অনায়াস প্রযুক্তি ঝুশলতার পরিচয় অপ্রতুল নয়। আরবী, 
ফাসীঁ ভাষার শন্গ সম্পদের উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে 
বাংলা কাবোর ভাষায় তিনি যে প্রাণময়তা, ওজছ্দিতা ও বলিষ্ঠতার 
সঞ্চার করেছেন, তা ভাষাশিষ্লী হিসাবে তীকে বিপুল মর্যাদার অধিকারী 
করেছে । অবশ] এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ নন। মুকুন্দরাম, আলাওল, 
ভারতচন্দ্র, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, বামপ্রসাদ থেকে সতেঃন্রনাথ, 
মোহিতলাল পর্যস্ত অনেক কবিই আরবী ফাসীর শব্দ ভাণ্ডার থেকে 
সম্পদ নিয়ে আপন কাব্যদেহ গড়ার কাজে লাগিয়েছেন । নজরুলও তাই 
করেছেন। তবে পার্থক্য এই, নজরুলের ক্ষেত্রে কবিচেতনার নিগৃঢ 
সম্পত্তির ফলে এ শব্ষ-সম্পদ যেরূপ রসমুর্তি লাভ করেছে, অন্ত কারোর 
ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। 

পূর্বস্বরীদের কাছে ধরণী হয়েও এ কারণেই নজরুল এক্ষেত্রে বিশিষ্ট। 
ছন্দের ক্ষেত্রে নজরুল সত্বদ্ধতর উত্তরাধিকারকে অনুসরণ করেও 
ক্ষেতবিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেস্েছেন। মধুসুদন, রবীন্দ্রনাথ ও 
সত্যেল্রনাথ দত্তের হাতে বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য প্রতাক্ষ 
করার পর নতুনতর কিছু প্রত্যাশা করাই যেন ছিল অসম্ভব । পয়ারের 
জটাজাল থেকে ছন্দ ভাগীরথীর মুক্তিপথ দেখিয়েছিলেন মধূল্দন ! 
বীন্রনাথ সে পথের সংকেত বুঝেই তাকে সহত্রধারায় প্রবাহিত করে দিয়ে 
সমুদ্রগামিনী করে তুলেছিলেন। সত্যেন্রনাথ এতে ভিন ভাষাস ছলোের 
হাতয়। এনে নতুন তরঙগদোলা সঞ্চার করেছিলেন। নজরুল বাংলা 
ছান্দের এই মহৎ উত্তরাধিকারকেই অনুসরণ করেছেন। রবীন্রদাথ ও 
সত্ন্রনাথের কাছে এব্যাপারে তার খণ খুবই বেশী। তবু নজরুল 
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অন্যের বাধা পথেই অন্ধের মত ছ,টে চলেন নি। যেখানেই সম্ভব হয়েছে 
নতুন সুর যোজনার চেষ্টা পেয়েছেন। পুবস্থরীদের ন্যায় তিনিও অক্ষরবৃস্ত, 
মাত্রাত্বত্ত ও স্বরবত্ত--বাংলা কবিতার এই তিন প্রধান ছন্দেই কবিতা লিখেছেন, 
তবে অক্ষরবৃত্তের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেই তার প্রতিভার প্ক্র্তি 
ঘটেছে বেশী । তার আবেগ-প্রধান কবি-ম্বভাব অক্ষরবৃত্তের সুদৃঢ় কাঠামোর 
মধ্যে অস্বন্তিই বোধ করেছে । তাই 'দারিদ্্যু” কবিতার দৃষ্টান্ত সত্তেও 
নজরল এ ক্ষেত্রে বেশী পদচারণায় উৎসাহ বোধ করেন নি। মাত্রাব্বত্ত 
ও সম্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে তিনি রবীন্রনাথ ও সত্যেন্রনাথের প্রভাব 
বরণ করে নিয়েও স্বকীয়তার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। এই 
উভয় ছন্দে নজরুল যে ওজস্বিতা স্থাষ্ট করেছেন তার সম্পূর্ণতা 
কোন মতেই অস্বীকার করা চল্বে না। তার প্রথম দিককার অনেক 
রচনাই, দেখতে পাই, সমিল মুভ্তক স্বরহত্ত ও নাত্রাবন্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। 
প্রথমোক্ত ক্ষেরে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা"র কাছে খণী । আশ্চর্যের 
বিষয় এই ছন্দেই নজরুল “কামাল পাশা" ও প্রলয়োল্লাসে'র মত প্রাণ- 
মাতান রক্তে দোল৷ লাগানো অপুৰব কবিত! রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন । 
আবার সমিল মুক্তক মাত্রাবত্ত ছন্দে বিদ্রোহী"র মত কবিতা রচন৷ করে 
তিনি ছন্দের এ-ক্ষেত্রেও বিপ্লব স্ষ্টি করেছেন। মাত্তাবৃত্ত ছন্দ এখানে 
তার হাতে প্রায় নতুন ছন্দেরই মর্যাদা পেয়েছে । মাত্রাবৃত্ত 
ছন্দে রচিত তার বহু কবিতায় একট আশ্চর্য দাপ্তি, শক্তি ও বলিষ্ঠতা 
দেখা যায় । স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ ক্ষেত্রে নজরুলের স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষণীয় । 
এ ঘরোয়া ছন্দেই তার বহু বিখ্যাত কবিতা রঠিত হয়েছে | নজরুলের 
কবি-মানসের বিশেষ গঠনটি এ ছন্দেরই অনুকূল ছিল বলে এমনটি 
হয়েছে । আমরা ইতিপূবেই উল্লেখ করেছি যে অক্ষরবত্ডের কঠিন বাঁধনে 
“আবেগ প্রধান কবির উদ্দামতা বাধা পড়তে চায়নি বলেই মাত্রাবৃত্ত 
ও স্বরবৃত্তের দিকে ঝু'কে পড়েছিল স্বাভাবিকভাবে । তাই বলে অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দের স্বপ্ল-প্রয়োগক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব কিন্ত কম নয়। “দারিদ্র্য” কবিতার 
প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি । এ ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের “বলা 
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কার মুক্তক ছন্দের অনুসরণে" "মুক্ত পিঞ্জর' 'ঝড়' (পশ্চিমতরঙ্গ), “অনা মিকা। 


ইত্যাদি কবিতা রচনা করে তার ছন্দোকলাকৌতুহলী মনের পরিচয় রেখে 
দ্রিয়েছেন । 


বাংল! ছন্দের এ প্রধান তিন ধারা ছাড়াও নজরুল সত্যেন্জ- 
নাথের অনুবতাঁ হয়ে কয়েকটি নতুন ছন্দেও হাত পাকিয়েছিলেন। 
সত্যেন্্নাথের প্রাস্বরিক বা প্রস্বরমাত্রিক হন্দ-ভঙ্গীতেই তিনি দিউয়ান- 
ই-হাফিজ বাংলায় রূপাস্তরিত করেন। আবার সত্যেন্্রনাথের প্রদর্শিত 
পথেই তিনি সংস্কত তোটকছন্দ, শাদু'লবিক্রীড়িত ছন্দ, চগ্রবৃষ্টপ্রপাত 
হু" প্রভৃতি ছন্দকে বাংলায় বপাস্তগিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি 
সত্যেন্নাথের প্রাস্বরিক পদ্ধতির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মাত্রিক প্রক্রিয়াকেই 
অনুসরণ করেছেন বিশেষভাবে । ব্রবীজনাথ মাত্িক প্রক্রিয়ায়ই সংস্কৃত 
'মন্দাক্রাস্ত।” ও “শিখরিণী” ছন্দের বাংল! বূপাস্তর সম্ভব করেছিলেন । 
এছাড়া সত্যেন্রনাথের মতই নজরুল বাংল! কাব্যে আরবী ছন্দের 
অনুসরণে কয়েকটি নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছেন । কবি-সমালোচক 
আবপুল কাদির এ-সম্পর্কে জানিয়েছেন, “১৩২৫ বৈশাখের “ভারতী 'তে 
সত্যেন্্রনাথ দত্তের ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তা'তে 
'মদীদ”, “ত'বীল' হজজ.”, 'রজজ.', 'রমল” খফিফ , ও মতদারিক 
এই ৭টি ইরান আরবের ছন্দের বাংল। প্রাস্বরিক প্রতিরূপ পরিবেশিত 
হয়। ১৩২৮ চৈত্রের প্রবাসীতে নজন্ুল আরবী 'মোতাকারিব, ছন্দে 
লেখেন “দোদুল দূল' |” সত্যেন্দরনাথ প্রবতিত গ্রাস্বর্িক দীতিতেই তিনি 
তার আরবী কবিতার ছন্দের বাংল। বূপান্তরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ১৩২৮ 
সালের চৈত্রের প্রবামী'তে “আরবী ছন্দের কবিতা” শিরোনামায় তিনি 
হজয., রজজ, রমল, মোতা কারেব,, সরীএ, খফীফ, মযতস্, মোজারাহ, 
কামেল, ওয়াফের, মোতদারিক, তবীল, মদীদ, বসীত,, মন্সর্হ্‌, করীব, 
যদীন্‌, মশাকেল্‌ এই আঠারটি ছন্দের বাংলা নমুনা উপস্থাপিত করেন। 
বাংলা কাব্যের ছন্দোবৈ চিত্র্য বিধানে নজরুলের সবিশেষ আগ্রহ এ-প্রচেষ্টার 
মধ্যে মৃত দেখতে পাই । 
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রাংলা! কবিতার জন্য নব নব ছন্দের উদ্ভতাবনার তাগিদ তিনি বোধ 
করেছেন 'স্থরের প্ররোচনায় ।” সুরের মুক্তি ঘটাতে গিয়েই দেখি তিনি 
প্রান্বরিক ছন্দের কবিতাতেও মাত্রাবৃত্তের ৪৬ আশ্রয় করেছেন, কোথাও 
বা স্বরবৃত্ব ও মাত্রাবুত্ডের মিশ্রিত ভঙ্গীতেই কাজ চালিয়েছেন । ছলের 
প্রসঙ্গেই মিলের কথাও এসে যায় । বাংল ভাষার ধ্বনি প্রকতি এমনি 
যে ছন্দে মিল ন৷ থাকলে তা শ্ুতিস্বখকর হয় না। এদিকে লক্ষ রেখেই 
নজরুল সুষ্ঠু শব্দের মিল স্ষ্ট করে কবিতায় মাধুর্য সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন । 
ফারসী ভাষার সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় এক্ষেত্রে তার বিশেষ সহায়ক 
হয়েছিল । ফারসী কবিতায় শব্দ মিলের বৈচিত্র্য রীতিমত বিস্ময়কর । 
নজরুলের মধ্যে মিলের প্রতি যে এক ধরনের মোহ মিশ্রিত আবেগ 
লক্ষ্য কর। যায়, তা তার ফারসী কাব্য পাণের ফল। নজরঞ্প-কাব্যের 
সমালোচক মুশীলকুমার গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, “দেশী-বিদেশী শব্দ 
ব্যবহার করে নজরুল মিলের ঘে কতিত্ব দেখিয়েছেন তা যেমনি অপ্রত্যাশিত, 
তেমনি মনোহর 1” 

যে মিলের প্রতি তার অত মোহ, আধুনিক কবিতায় যখন সেই মিলের 
খিল খুলে গেল, তখন তিনি তা পছন্দ করতে পারেন নি। “শেষ 
সওগাত” কাব্যে “কবির মুক্তি' কবিতায় কৰি গগ্গছন্দের চালে রচিত 
অতি-আধুনিক কবিতার তথাকথিত মিলহীনতার ও বিষয়বস্তর দেস্তের 
প্রতি শানিত ব্যঙ্গ-বাণ বর্ণ করেছেন । সে ব্যঙ্গ রীতিমত উপভোগ । 
কবিতাটিতে তিনি শব্ধ-চয়নেও অতি-আধুনিক কবিতার স্বভাবকে প্রতিফলিত 
করার চেষ্টা করেছেন ॥। এতে করে দুটি জিনিস পরিস্ফট হয়ে ওঠে £ এক, 
তিনি অতি-আধুনিক কবিতার বূপ-রীতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন, 
দ্ুই, তার অসারতা সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই আধুনিক 
কবিদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে তা দিয়েই তাদের আক্রমণ করে 
সাধারণ্যে তাদের হাস্যাম্পদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। নজরুলের মতে 
মিল হলে! কবিতা লেখার গ্রম-মশল।', যা কবিতাকে সুস্বাদু করে তোলে । 
আধুনিকরা কবিতা লেখার মশলা পেয়েই খুশী, গরমমশলা না হলেও 
তাদের চলবে, কারণ এঁ গরম মশলাটার মূল্য সম্পকেই তাদের ধারণা 
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নেই। ব্যঙ্গের শাণিত দীন্তিতে ভাম্বর কবিতার্টির কিছু অংশ কৌতুহলী 
পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে ই 


“মিলের খিল খুলে গেছে । 
কিল্বিল্‌ করছিল, কাচু মাচ হয়েছিল - 
কেঁচোর মতন - - 
পেটের পাকে কথার কাতুকুতু । 
কথা কি “কথক' নাচ.বে 
চোৌতালে ধামারে? 
তাল-তলা দিয়ে যেতে হলে 
কথাকে যেতে হয় কু'তিয়ে কু তিয়ে 
তালের বাধাকে গঁ,তিয়ে গঁত্তিয়ে ৷ 
এই যাঃ ! মিল হয়ে গেল। 
ও তাল তলার কের্দানী-_দুর্তোর।?? 


আধুনিক কবিতার রূপরীতির বিদ্রোহকে আমাদের “বিদ্রোহী' কবি 
বরদাস্ত করতে পারেন নি, যেমন পারেন নি মার৪ অনেকে! নজরুল কিন্তু 
চোখে সামনেই দেখেছেন কবিরা তার ব্যঙ্গে আমল দেয়নি, আর তা নিয়ে 
নজরল ঠিজেও আর বেশী মাথ। ঘামান নি। তবে অবিশাসীর দৃষ্টি নিয়েই 
তিনি সব সময় ওদের দিকে তাকিয়েছেন। বল। যার না,তার শিপ্পবোধ 
শেষ পর্ধস্ত সক্রিয় থাকলে তিনি কি করতেন । 


নজরুল ইসলামের কাব্যে ধারা শুধু আবেগেরই প্রাধান্ত লক্ষ্য করেন 
এবং ভাষা ছন্দের উপযুক্ত প্রযুক্তিকুশলতার সমর্থন পান না বলে আক্ষেপ 
করেন তারা উপরের আলোচন! পাঠের পর নিশ্চয়ই তাদের ধারণা অনেকটা 
সংশোধন করতে বাধ্য হবেন। কবিতার শিল্পকর্মে নিজেকে সম্পর্ণভাবে 
নিবেদিত করতে পারলে তার রচনার শৈল্পিক উৎকর্ষ হয়৷ আরে! 
বেড়ে যেত এবং তিনি কবি হিসেবে মহত্তর মর্যাদার অধিকারী হতে 
পারতেন। কিন্ত তাই বলে তিনি তার কবিতার শিল্পকর্ণে যে অনায়াশ 
কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। ছন্দের ক্ষেত্রেই 
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আলোচন। সীমাবদ্ধ বলে আমরা শিল্পকর্মের এ দিকটায় তার অবদান 
কতথানি, তাই দেখতে চেষ্টাকরেছি। এবার আমরা নজরুল-কাব্যে ছন্স- 


প্রয়োগ কমশলতার নিদর্শনস্বরূপ যিভিন্ন ছন্দে রচিত কাব্যাংশের নমুনা 
তুলে ধরছি । 


অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 
(১) প্রবহমান পয়ার £ 


(ক) ৬হ দারিদ্র্য, তুশি মোরে করেছ মহান ! 
তুমি মোরে দানিয়াছ শ্রীস্টের সম্মান 
কণ্টক মুকুট শোভা । দিয়াছ, তাপস, 
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস, 
উদ্ধত উলঙ্গ দাষ্ট, বাণা ক্ষুরধার, 
বাণ মোর শাপে তব হ'ল তরবার ! 
( দারিদ্র, সিক্কু-হিন্দোল ) 


(খ) এমনি সন্ধ্যায় বসি এক।কিনী গেহে ! 
দুখানি আঁখির দীপ লুগভীর ক্েহে 
জালা ইয়। থাক জাগি তারি পথ চাহি ! 
সে যেন আসিছে দূর তারা লোক বাহি 
পারাইয়া অসীমের অনন্ত জিজ্ঞাসা, 
সে দেখেছে তব দীপ, ধরণীর বাসা । 

(তুমি মোরে ভুলিয়া, চক্রবাক ) 
(২) নুস্তক ছন্দ £ 
(ক) বুঝি নাই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষস -দেউল 
এল কবে মক্ষমায়াবিনী 
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হম্্য-মূলে ! 


চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল-- 
কোন্‌ চপলার কেশজাল 
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কখন জড়াতেছিল গতি-মত্ত আমার চরণে, 
লোহবেড়ী যত যায় থলে তত বাঁধা পড়ি কার কক্কণ বন্ধনে । 


(খ) 


(গ) 


(মুক্ত-পিঞ্জর, বিষের বাঁশী ) 


তোমারে বন্দনা করি 
স্বপ্ন-সহচরি 
লে! আমার অনাগত প্রিয়, 
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্া-জাগানিয়া | 
তোমারে বন্দনা করি-**-- 
হে আমাব মানস-রঙ্গিণী, 
অনন্ত যৌবনা বালা, চিরভ্তন বাসনা-সঙ্গিনী 
€ অনামিকা, সিস্জু-হিন্দোল ) 
হে সি্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চিররিরুহী 
হে অত্প্ত! রহি রহি 
কোন্‌ বেদনার 
উদ্বেলিরা৷ ওঠ তুমি কানায় কানায় 
কি কথ। শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বঙ্ধু তুশি ? 
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উধেব নীল। নিম্নে বেলাভূশি ! 
(সিদ্ধু-_ প্রথম তরঙ্গ, সিদ্ধুহিন্দোল ) 


মাগ্রাবৃণ্ড ছন্দ 


(১) সাধারণ মাত্রাবৃস্ত £ 
(ক) শাতিল আরব ! শাতিল আরব !! পুত যুগে যুগে তোমার তার । 
শহীদের লোহ, দিলীরের থুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর । 


যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী, 


যুনানী মিসরী আরবী কেনানী, 


লুটেছে এখানে মুক্ত-আজাদ বেদুঈনদের চাঙ্গা-শিদ 


€ শাত.-ইল্-আরব, অগ্রি-বীণ। ) 


(খ) ন্াতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-য.পে ফেলে 
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছে বীর বারে বারে অবহেলে ! 
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(5) 


ডা) 


(৩) 


(হ) 


ইব,রাহীমের মত বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া 
কোরবানী দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবী-হিয়া । 
( ইন্দ্র-পতন, চিত্তনাম। ) 
রণ্তে আমার লেগেছে আবার সবনাশের নেশা । 
রুধির-নদীর পার হতে এ ডাকে বিপ্লব হেষা ! 
(সাবধানা ঘণ্টা, ফণিমঙ্স। ) 


বঙমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই “নবি? 
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বু জে তাই সই সবি! 
(আমার কেফিয়ৎ, সবহারা ) 
প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে । 
গেসেরের শের, শির" শমসের-_ সব গেলো এক সাথে । 
€ চিরা)ব জগআুল, লিপ্ীর ) 
»শিল মুক্ত মাত্রান্বও £ 
বল 4147. 
বল উন্নত মম শির । 
শির নেহাবি' আমাপি নত শির ওই শিখন হিমাদির । 
বল বীর-- 
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, 
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-ভারা ছাড়ি 
ভুলোক দুযুলোক- গোলোক ভেদিয়। 
খোদার আসন “আরশ; ছোঁদর।, 
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতর ৷ 
মম ললাটে রুদ্র-ভগবান জলে রাজ-রাজটীক। দীণ্ড জয়শ্রীয় ॥ 
(বিদ্রোহী 5 অগ্রিবীণ। ) 
অরবৃত্ত ছু্ধ 


(১) সাধারণ ম্বরবৃন্ত ঃ 
(ক) পাইনি বলে আজে! তোমার বাসছি ভালে !, রাশি । 


মধ্যে সাগর এ-গার ওপার করছে কানাকানি । 


৯৬১ 


আমি এ-পার, তুমি ও-পার, 
মধ্যে কাদে বাধার পাথার 
ও-পার হ'তে ছায়াতরু দাও তুমি হাতছানি, 
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোওয়াখানি, 
(গোপন প্রিয়া, সিন্ধু হিন্দোল ) 
(খ) যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে । 
অশুপাণের সন্ধযাতারায় আমার খবর পুছবে-- 
বুঝবে সেদিন বুঝবে । 
(অভিশাপ, দোলন চাপ ) 
(গ) শুন্ঠ ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল, 
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল ? 
€ চৈতী হাওয়া, ছায়ানট ) 
(২) স্বরব্বত্ত মুক্তক ঃ 
(ক) আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার হৃত্য-পাগল, 
সিন্ু-পারের সিংহ-দারে ধমক হেনে ভাঙল আগল ! 
স্ৃত্যু-গহন অন্ককৃপে 
মহাকালের চগরূপে 
ধূ্-ধুপে 
বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর ! 
ওরে এ হাস ছে ভয়ঙ্কর । 


( প্রলয়োলাস, অন্নি-বীণ। ) 


(খ) এ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই, 
অন্ুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই । 
কামাল ! তুনে কামাল কিয়৷ ভাই ! 
হে1 হে? কামাল ! তুনে কামাল কিয় ভাই ! 
«কামাল পাশ, অগ্ি-ব"11) 
(গর) ব্রাণীগঞ্জের অজু পটিন বাঁকে 
বেখান দিয়ে নিতুই সাঝে ঝাকে ঝাকে 
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গর ধড 


ধাজার বাধে জল নিতে যায় শহুরে কো কলস কাখে 
সেই সে বাকের শেষে 

তিন দিক হতে তিনটি রাস্তা এসে 

ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে । 


। মুক্ত” নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড) 
ঘ. প্রান্থরিক ব৷ প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ 


তামামমোর কাম্‌ শুধুই বদ্নাম্‌ নিজের দোষ ভাই শিজের দোষ সে 
গোপন্‌ দূর ছাই রয় কি নান্তায় ঘাজসভায় যার চা জোরসে £ 


€(গজল--স্ব, দীওয়ান-ই-হাফিজ ) 


ও. আরবী ছন্দ 
মোতাকাধিব ছন্দ ৪ মুণাল পাত 
নয়ন-হাত 
গালের টোল, 
চিবুক দোল 
সকল কাজ 
করায় ভুল 
প্রিয়ার মোর 
কোথায় তুল? 
( দোদূল দুল, দোলন ঠাপা ) 


“ (২) মোজারাহ্‌ ছন্দ ঃ 


ডাগর চোখ তোর বিজলাচঞ্চল, 
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্ছল ? 
হিল, লাল্‌ গাল পাংশু পাওুর 
অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল । 
( “আরবী ছন্দের কবিত1" নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড) 
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৬৩) 
(ক) 


(খ) 


(8) 


(৬) 


মোত দারিক ছন্দ ২ 


তোর অথই 
মন যতই 
জিন্তে চাই 
সই ততই 
পাইনে থই 
পাইনে থই 
(আরবী ছন্দের কবিত।, নজরুপ রচন।বলী, ১ম খঞ ) 


কই সে কই 
চক্রধর 
এ মায়ায় 
খও কৰ্‌ 
শব-মায়ায় 
শিব যে বায় 
ছিন্ন কর 
এ মারায় 
( প্রন্কের ঘুর চাকায়, ফণী মনস। ) 


বম্ল ছন্দ £ 
খাম্ক। হ।সকাস 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস, 
নাই রেনাই আশ 
মিথ্যা আশ্বাস ॥ 
(আরবী ছন্দের কবিত1 “নজরুল-রচনাবলী, ১ম খও ) 


মদীদ ছন্দ £ 
হায়, এ কালার 
নাই ক শেষ, 


১০৪ 


কই ম। শান্তির 
কোন্‌ সে দেশ? 
(আরবী ছন্দের কবিতা, নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড ) 
কৌতুহলী পাঠক অগ্ঠান্ত “আরবী ছন্দের কবিতার” নমুনার জন্ 
নজকুল রচনাবলী, ১ম খণ্ডের প্রাথমিক অংশ পড়ে দেখতে পারেন । 
চ, সংস্কত ছ'াচের ছন্দ 
(৯) তোটক ছন্দ £ 
ভাজেো মোহিনী সানাই, বাজা আগমনী লুর 
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ বিধম্র । 
ওঠে কঠছাপি বাণী সত্য পরম 
বন দেমাতরম্। বন্দে মাতগাম ॥ 
(জাগৃহি, বিষের বাশা ) 
(২) চগ-বুষ্টিপ্রপাত ছন্দ 2 
পু্প বিলাস নয় তোমা 
পাওনি তাই পৃ্পহ।র, 
বেদন! আসনে বসায়ে আজ 
করে নিখিল পুজা তোমার 
( শরৎচন্দ্র, সন্ধ্যা ) 


শাদু'লবিক্রীড়িত ছন্দ £ 
উত্রাস ভীম 

মেঘে কুচকাওয়াজ 
সোন্সাদ সাগর 

খায়রে দোল্‌। 
ইন্দ্রের নব 

বড্রের কামান 


টানে উজান 
মেঘ-এরাবত 
মদ -বিভোল্‌ ।। 
€ প্বের হাওয়া, ঝড় £ পুবতরঙ্গ, ছায়ানট ) 


/৩ 


তি 
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(৪) অনঙ্গশেখর ছন্দ £ 

এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গ শেখরে । 

পরশ-নুখে শ্যামার বুকে কদন্ব শিহরে । 

( পুবের হাওয়া, ঝড় £ পৃবতরপ-ছায়ানট) 

(&) সিংহ-বিক্রীড় ছন্দ ঃ 

মেঘের ছায়। শীতল কায় ঘুমায় থির দীঘির জল অথই থই 

তুবার ক্ষীণ “ফটিকলে” “ফটিক জল" কাদায় দিল চাতক এ 

( পৃবের হাওয়া, ঝড়, পৃবতিরঙ্গ ছায়ানট ) 


আমর! নজরুল-কাব্য থেকে ছন্দের নমুনা-স্বরূপ বিচ্ছিন্ন কাব্যাংশের 
উদ্ধ তির কাজ এখানেই শেষ করছি । আশ। করি, এ-থেকে নজরুল-কাবোোৰ 
আগ্রহী পাঠক তার ছন্দ-নির্মাণ ও প্রতিযুক্তি ফুশলতা। সম্পকে” সুষ্ঠু ধারণ। 
গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন । তবে সাথে সাথে একথা স্মরণ রাখা ভাল 
যে নজরুলের মত একজন বিচিত্রকর্মী কবির হাতে বাংলা ছন্দ যে বিচিশ্র- 
ভপ্চিম1! লাভ করেছে, তার পৃণরূপ অনুধাবন করতে হলে এ সম্পকে 
ব্যপকতর অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়েজন রয়েছে । বাংল! ছন্দের বিচিত্র 
বিকাশ ধারার সাথে আরবী ফাসা ও সংস্কত ছন্দের জ্ঞান যাদের 
আছে, তারাই একশাত্র ছান্দসিক নজরুলকে পরিপর্ণভাবে বুঝতে 
পারবেন । বঙমান প্রবন্ধকার জ্ঞানের ০সই এশখর্ধ থেকে বঞ্চিত 2 তাই 
ভার বক্তব্যে সুধী পঠিক যদ তৃপ্র বোধ ন' করেন, তাতে আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই ! 
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নজ্বর্চলের সহিতা-ড।বল। 


বায়রন সম্পকে গ্যেটের উক্তির প্রতিধ্বনি করে একদ। বুদ্ধদেব বঙ্গ 
নজরুল সম্পর্কে বলেছিলেন যে, বায়রনের ন্যায়ই নজরুলের সাহিত্যিক 
জীবনে একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি শিল্পী হিসেবে 
'চির-শিশু, চির-কিশোর' রয়ে গিয়েছেন । কথাটা একটু ব্যাখ্যা করেই 
তিনি লিখেছিলেন ঃ 


পঁচিশ বছর ধরে এক প্রতিভাবান বালকের মতো! লিখেছেন তিনি, 
কখনো বাড়েন নি, বয়স্ক হন নি। পর পর তার বইগুলিতে কোনো 
পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ 
বছরের লেখা একই রকম । বয়োরদ্ির সংগে সংগে ভার প্রতিভার 
প্রদীপে ধী-শক্তির শিখা জলেনি। যৌবনের তরলতা খব হয় নি 
কখনো, জীবন-দর্শনের গভীরতা তার কাব্যকে রূপান্তরিত করে নি। 
তার স্চষ্ট-প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেত- 
তার অভাবে । ১ 


নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যানে এ উদ্জি যে লক্ষযভেদী তাতে 
সন্দেহ নেই । পরবভাঁ বহু সমালোচকের কে ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হয়ে 
বুদ্ধদেব বসুর এ উক্তি আজ প্রায় আপ্ত বাক্যের মহিমা লাভ করেছে । 
তথাপি নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে বুদ্ধদেব ধস্থুর রারই চূড়ান্ত, এর উপর 
আপীল চলে না, এমন কথা মেনে নিতে আমাদের আপি আছে । 


১। বুদ্ধদেব বস্তু 2 নজরুল ইসলাম £ কালেব পুতুল, নিউ এজ সংস্কবেণ, ১৯৫৯, 
পু ১৩০। 


১৬৭ 


সত্য বটে 'মন ও মস্তিকের অন্থয় সহযোগিতা? ২ তার ভাগ্যে জোটে নি 
বলে তিশি প্রাগ্রসপর জীবন চেতনার পথ ধরে আপন প্রতিভার 
বাঞ্ছিত উত্তরণ ঘটাতে সমর্থ হন নি। 

আবেগের শআ্রোতে তিনি ভেসেছেন, আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন 

নি অথবা পারলেও চান নি ।৩ 

শিল্পের জন্য বুদ্ধি ও মননের চচার যে প্রয়োজন রয়েছে এসত্য তিনি 
জেনে শুনেও বিস্মত হয়েছেন; এতে করে তার রচনায় কতগুলো 
শিল্পগত ক্রটি অনিবার্ভাবে দেখা দিয়েছে । বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও 
কোন শিক্ষা গ্রহণের গরজ তিনি বোধ করেন নি । ফলে তার জীবন- 
ব্যাপী কাব্যসাধনা মহত্তর কোন পরিণতির অভিসারী হয়ে উঠে নি। 
এ-কথ। স্বীকার করে নিতে হয়। 

নজরুল ইসলামের কবিকর্ম সম্পর্কে একটি সাধারণ সত্য হিসেবে 
উপরিউক্ত বক্তব্য মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও তার সামগ্রিক শিল্গীসত্তার 
বৈশিপ্্য বিচারে বুদ্ধদেব বস্থর সিদ্ধাত্ত বিশেষভাবে সংশোধিত হওয়ার 
অপেক্ষ। পাখে বলে আমরা মনে করি । কবি-গুপন্যাসিক গাল্লিক নাট্য- 
কার শঙ্জক্চল, এমন-কি প্রাবন্ধিক নজরুলও প্রায়শই আবেগের শিকার 
হয়ে পড়ে শিল্পী হিনেবে যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তা ঠিক! কিন্ত 
কিছু প্রবন্ধে এবং বছ ভাষণ-প্রতিভাষণে ও চিঠিপত্রে তিনি সাহিত্য 
ও সংস্কতি সম্পকে বিশেষত বাঙল। সাহিত্যের নানা সমস্যা সম্পকে 
যে সব মূলাবান বক্তব্য পেশ করেছেন তা একদিকে যেমন তার শ্চ্ছ 
উদান মানবিক দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে, অপর দিকে বৃদ্ধি ও 
মননের ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ পদপাতের ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। 
মনে হয় তার প্রতিভার প্রদীপে 'ধী-শক্তির শিখা” এসবের মধো দিয়েই 
কিছুক্ষণের জন্য হলেও জলে উঠেছিল । এ-সব প্রকাশকে যদি নজরু- 

২। আহমদ শবীক £ নলকল সমীক্ষা_অন্য নিবিখে ২ সৃস্তকা নূন্তঠল ইসলাষ 
সম্পাদিত “ন্জকল ইপলাম', পৃঃ: ১৩৭ । 


৩। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ; কাজী নঞরুল ইসলাম : লংস্কৃতি কণা. ১ৰ 
নংক্করণ ১৯৫৫, পৃঃ ২৭৪। 


১৬৮ 


লের শিম্পীসত্তার 'একটি উপেক্ষিত দিকের দ্যোতক বলে গ্রহণ করতে 
আপত্তি না থাকে, তাহলে 'অপরিণত' নজরুল প্রতিভায় পরিণত মনের 
ছাপ পড়তে শুরু করেছিল তা মানতেই হয়। নজরুল প্রতিভার 
পুনধিচার তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । বলা বাহুল্য, তার সাহিত্য- 
ভাবনামূলক অনেক মূল্যবান স্ুুচিস্তিত বক্তব্য ইদানীং গবেষকদের 
কৃপায় আমাদের হাতে এসে পৌছে, এ প্রসঙ্গকে অনেকটা জরুরী করে 
তুলেছে । 
তবে প্রারন্তেই নজরুল সম্পিত এ জাতীয় আলোচনান্র সীমাবদ্ধতার 
কথা স্মরণ করে সমালোচকের কঠে ক মিলিয়ে আমরাও স্বীকার 
করে নিচ্ছি যে £ 
নজরুল তার কাব্যাদর্শ এবং সাহিত্য-শিল্লের বূপ প্রকৃতি সম্পকে 
কোন শিল্পতাত্বিক আলোচনা করেন নি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন আলোচন। 
এবং ভাষণ ও প্রতিভাষণে প্রসঙ্গত তিনি তার শিল্পীসত্ত। ও সাহিত্য- 
কর্মের রূপ প্রকৃতি সম্পকে বিক্ষিপ্ত আলোচনা ও উক্তি করেছেন 
মাবর। সে সব উক্তিতে হয়ত সবত্র স্ুবিন্যস্ত চিন্তারীতি ও গভীর 
তথ্যানুদ্ধানী মন ও দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় উদ্ভাসিত নেই, কিন্ত তাতে 
একটি অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান শিল্পীমনের পরিচয় আছে যা শিল্পরীতির 
কঠিন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ সংকীর্ণ আঙ্গিনায় পরিবধিত 
না হয়ে আত্মপ্রকাশের আবেগে উদার আকাশের অনাহত নীলি- 
গায় ডান। মেলতে চেয়েছে ।8 
তবে সংগে সংগে বলব, আপন শিল্পীসত্ত! ও সাহিত্য-কর্ষের রূপ- 
প্রকৃতি সম্পর্কে কবির বক্তব্যে খুব একটা স্ুবিন্যস্ত চিন্তারীতি ও 
তথ্যানৃসদ্ধানী দৃষ্টির পরিচয় না মিললেও সাহিত্যের মূলগত সত্য 
সম্পর্কে তার মনে একটি সুস্পষ্ট প্রত্যয় ছিল । এ-ছাড়া বাঙলা সাহিত্যের 
নানা সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যে সব গঠনমূলক 
বক্তব্য পেশ করেছিলেন, সেখানে স্ুবিন্যস্ত চিস্তারীতি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি- 


৪ | মোহাম্মৰ মাহ কজ উল্লাহ : বজরুল ইলল!ম ও আবুনিক বাংল কবিতা (২য় 


৭৬ ৫৮৯ ৭৯» 


স্কবণ ), ১৯৬৯, পৃঃ ৪৬-৪৭ 
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ভঙ্গীর ছাপ মোটেই দুলক্ষ্য নয় । আমাদের একালের বাঙলা সাহিত্যের 
কোন সমস্যাই প্রায় তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । সাহিত্যের মূলগত সত্যের প্রতি 
লক্ষ্য রেখেই তিনি বাঙল। সাহিত্যে নান। সমস্যার জট মোচনের প্রশংসনীয় 
প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্যের নন্দনতাত্তিক দিকটি ছাড়া তার যে একটি 
স্থগভীর সামাজিক তাৎপর্যের দিক রয়েছে, এ সম্পর্কে তার মনে কোন 
অস্পষ্টতাই ছিল না। এই সাহিত্যের নন্দনতাত্তিক দিকের আলোচনায় 
ওরে প্রয়াস কতকট! প্রক্ষিপ্ত হলেও এর সামাজিক তাৎপর্ষের দিক 
উদঘাটনে তীর প্রয়াস যে অনেক বেশী স্ুসংবদ্ধ তা স্বীকার করতেই 
হয়। কোন সাম্প্রদায়িক বা গোষ্লিগত চেতনা তীর দৃষ্টিকে খব করেনি । 
পরিপূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমাদের বাঙল। সাহিত্যের 
যাবতীয় সমস্যাকে খতিয়ে দেখেছেন, আর সে-সমস্য।! সমাধানের সু 
চিন্তাভিত্তিক কার্ষকরী পশ্থাও নিদের্শ করেছেন। নজরুল-প্রতিভার যথার্থ 
মূল্যারনের জন্ত তার ভাবনা-চিস্তার এই দিগন্তের সাথে পাঠকের 
যোগসাধন তাই একটি অবশ্পালনীয় শর্ত হয়ে দাড়িয়েছে । 


আপন শিল্লীসত্তার স্বরূপ নির্দেশ করে শজক্ল বলছেন, 


মানস সরোবরে বদ্ধ জলধারাকে শুভ শঙখধবনি করে নিয়ে চলেছি 
কবি আমি ভগীরথের মত । আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্রে 
বিভোর স্ষ্টর ব্যথায় ডগমগ আর এক আনা করছে পলিটিক্স 
দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ |? 


“বিদ্রোহী বলে সাধারণ্যে পরিচিত কবির এ স্বীকারোন্তি নানা কারণে 
অতি মৃল্যবান। তিনি যেমুখ্যত রেমা্টিক স্বাপ্রিক কবি, যিনি বনের 
পাখীর মত মুক্তির আনন্দে গান গাইতে পারলেই খুশী- একথাই হচ্ছে 
তার কবি-স্বভাব সম্পর্কে চরম সত্য। কিন্তু যুগ-সমস্যার শায়ক-বিদ্ধ 
হয়ে বার বার তিনি নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন রূঢ় জীবন-বাস্তবের 
গধ্যে। তার নিজের স্বীকৃতি থেকেই আমরা জানতে পাহ্‌ যে স্বপ্ন 


পে | আবদুল কাদির সম্পাদিত “নজরুল রচন! সম্ভার, চিঠি-পত্র সংখ্যা ১ £ (১১-৮- 
২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে বেগম শামসুল্লাহাব যাহমুদকে লেখা কৰিব পত্র) পুঃ ১৮৩ 


৯৬০ 


স্রদ্দরের ধ্যান বিদ্বিত হরেছে বলেই তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রোহীর 
র্ণছঙ্কারে ফেটে পড়েছেন অস্গুন্দরকে ছেদন করার উদ্দেশো বাঁশী ছেড়ে 
হাতে তুলে নিয়েছেন অসি। কাজট। যে নিতান্ত দানে পড়েই করেছেন 
ত প্রকাশ পায় তার কৈফিয়ং দেবার প্রচেষ্টা থেকে £ 
সর আমার স্ন্দরের জন্য । আর তরবাগি সুন্দরের অবমাননা করে 
যে, সেই তাস্থরের জন্য ।৬ 
বস্তত সকল রোমান্টিক কবির ন্যায় নজরুল ছিলেন মুলত হুন্দরের 
পূজানী, আনন্দের ধেয়ানী । তাই আপনাকে বিদ্রোহীরূপে পরিচিত 
করতে তার বরাবর অনীহ। ছিল। তিনি আপন মনোভাব স্পট করেই 
বলেছেন £ 
আমাকে বিদ্রোহী বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিমে দিয়েছেন 
কেউ কেউ । এ নিবীহ জাতট।কে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে 
বেড়াবার ইচ্ছ! আমার কোন দিনই নেই । তাড়। যারা খেয়েছে, 
অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়। করে নিয়ে ফিরছে । 
আমি তাতে এক আধটু সাহায্য করেছি মার 1 
তিনি তার পর অকপটেই বলেছেন ঃ 
একথা স্বীকার করতে আজ আমার লচ্ছগ। নেই যে আমি শক্তি 
অুদ্দর কপস্ুন্দরকে ছাড়িয়ে আজে। উচতে পারি নি। সুন্দরের 
ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র-100 79 0০205 
1০205 1:01) - - - জন্দরের ধান, তার ্তবগানই আমার উপাসন।, 
আমার ধর্ম ।৮ 
তবে তার এ সৌন্দর্য-ধ্যান কবি-স্বভাবেএ বিশেন বৈশি্্য চিষ্সিত হয়ে 
গতানুগতিক রোমান্টিক ভাবনা থেকে যে কিছুটা স্বতদ্র হয়ে ফুটে 
উঠেছে, তাও তার উক্তি থেকে পরিস্ুট £ 


৬। আবদূল কাদিব সম্পাদিত 'নজকল বচনা সাব” £ 'অসলিষ সংস্কৃতির চর্চা শীবক 


অভিভাষণ, পৃঃ ১১১ 
ণ | এ টা] প্রতিভাঘণ পৃঃ ৯৫ 
৮। এ 0 প্রতিভাষণ পৃঃ ১৫-৯৬ 


৯৬১ 
লান্কিত্য-সমীক্ষ1--১১ 


আমি শুধু হন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার 
চোখে চোখভঝ! জলও দেখেছি ॥ শ্রশানের পথে; গোরস্থানের পথে, 
তাকে ক্ষুধাদীর্ণ মৃতিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি । যুদ্ধভূমিতে 
তাকে দেনেছি। কারাগারের অন্ধকুপে তাকে দেখেছি, ফখসির 


মঞ্চে তাকে দেখেছি । আমার গান সেই স্ুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ 
করে দেখার স্তবস্ততি ।৯ 


রাড জীবন বান্রবের পউভূমিতে পে পে দেখার এ অভিজ্ঞতা অপরূপই 
বটে। তাই তার পক্ষে সুন্দরের চোখে জল দেখার অভিজ্ঞত' 
অপ্রতযাশিত নদ । আর এ বেদনামর অভিজ্ঞতার জন্যেই “বাণীর 
কমল বনে বনশালী” কবির বাণী অনেক ক্ষেত্রেই 'বেদনাতুরের কান্না 
হয়ে দেখা দিয়েছে । তবু শেষ পর্যন্ত তার কাব্যের লক্ষ্য 'সর্ববন্ধন 
মুক্তির পূর্ণতম অষ্টার'১* আনন্দময় সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি । 

এই মজ্জাগত সৌন্র্যবোধই প্রথমাবধি নিয়ন্ত্রিত করেছে কবির কাব্য- 
ভাবনাকে । তাই কাব্যস্থষ্টুর রহস্য ব্যাখ্য। করতে গিয়ে তিনি নিথ্ধায় 
বলতে পারেন £ 


আনন্দ ও সৌন্দর্য-তৃষ্! মানুষের চিরস্তন। মানুষ অন্নের জন) 
ম্ুধা অনুভব করে, তেমনি করে সৌন্দর্য পিপাসাকে অনুভব ৷ মানুষের 
এই সোৌন্দ্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের স্থাষ্ি, কবির জন্ম 1১১ 

অন্বাত্র বলেহেন £ 
কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ | স্ুুদরকে স্বীকার করতে 
হয় যা স্রন্দর তাই দিয়ে 1১২ 

যদিও কবি সাথে সাথে একথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 


৯। আবদুল কাদির সম্পাদিত “'নজকল রচনা সম্ভার' £ প্রতিভাষণ পৃঃ ৯৭ 


১০। প্র চিঠি-পত্র, সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৪ 
১১। এ এ শ্ম্বাধীন চিস্তার জাগরণ, পূঃ ১২৮ 
১২। এঁ 


এ চিঠি-পত্র সংখ্যা ১১ ১৬১ 


কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ও তার স্টী যেন শতদল। তার 

এক একটি দল জন্ম নিয়েছে দুঃখবেদনার আঘাত পেয়ে ।১* 
রোমান্টিক হয়েও যে কবি বাস্তব জীবনবোধ বিবজিত নন, এ উক্তিতে 
তার প্রমাণ মেলে । আসল কথা জীবনবেদনার কেন্দ্রে সমাসীন 
থেকেই তিনি সুন্দরের ধ্যান করেছেন । আঘাত বেদনাহীন শিজাঁব জীবনে 
যেখানে চলার আনন্দ শোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কলতান ও 
চঞ্চলতা:১৪ নেই, সেখানে যে সুন্দরের তথ্য প্রাণবান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠ। 
সম্ভব নয়। সকল আদর্শবাদী রোমাটিক কবির ন্যায় নজরুল বিশ্বাস 
করতেন আটি-এর অঙ্গ সতের গ্রকাশ (159৩8691৮01 (0617) ।১৫ 
আর এ সত্য মাত্রই জ্রন্দর ও মঙ্গলমর 7? সত্যের প্রকাশই হচ্ছে আর্টের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 1১৬ ভথচ এও তিনি জানতেন যে, “উদ্দেশ্য বড় হয়ে 
উঠলে কাধোর হানি হয় ।”১ 
ভাবনার «এ ক্ষেত্রে স্ববিরোপিতার আভাস থাকলেও মনে হয় কবি 
যা বলতে চেয়েছেন তা হল এই যে. অর্ট মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা 
করতে পারে, কিন্তু এঁ উদ্দেশ্ব আটকে ছাপিয়ে গেলে ত! হবে একটা 
দুর্ঘটনা । মনে রাখতে হবে আঁ মুখা, উদ্দেশ্য গৌণ । অথচ কবি 
তখন পরমূহর্তেই বলেন, 

আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞ' জানিনে, জান্লেও মানিনে 1১7 
তখন নিয়ম বন্ধ ভীত রোমাটিক কপির অবৃঝ মনোভাবের পপ্চয়টি 
লুষ্পষ্টই হয়ে ওঠে । এট| উপ সাহিত্য ভাবনার দুর্বলত। ত! অ্বাৰান 
কর! যায় না। মন্তিকের নির্দেশ মানতে এতটা! আপত্তি ছিল বলেই 
যে তার শিল্পকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হরেছে, সেকথা বুকতেও চান নি ভিনি। 


১৩। আবদুল কাদিব সম্পাদিত £ লজকল রচনা পম্ভান £ স্বাধীন চিন্তাব জ'গবণ পৃং ১২৯ 


১৪। রী নকল রচনাবলী (১ম খণ্ড) £ “যুগব।ণী গ্রচ্ছে' 

“বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টবাঃ পৃঃ ৬২৭ 
১৫। এ এ এ পু: ৬২৯ 
১৬। 0] নজরুল রচন! সন্তার £ চিঠিপত্র সংখা ২৪, পুঃ ১৮৪ 
১৭ । এ পা] পৃঃ ১৮১ 


৯৬৩ 


কবির পোমানিক স্বভাবের গভীরে যে একটি বিরোধ ছিল তাই তার 
এধরনের আরশের মধ্য দিয়ে স্পইঈ হয়ে উঠেছে । 

কিন্ত এতৎ সরেেও কাবা তথা সাহিত্যের মুলগত সত্য নির্দেশে তিনি 
ব্যর্থ হন ঠি। সাহিত্য যে লেখকের বব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ'১৮ তিনি 
তা উপলব্ধি করেছিলেন । তাই আপন সাহিত্য-কর্মের মধ্যে তিনি 
তার নিজস্ব ব্যক্তিশ্বক্ূপের ছায় প্রত্যক্ষ করে কুটিত বোধ করেননি । 
এ প্রপঙ্গেরই জের টেনে তিনি অন্তত্র বলেছেন 2 


(লেখকের লেখা হইতেছে তাহার প্রাণের সত্য অভিব্যপ্তি। যেখানে 
লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা কগিলেও 
লুকাইতে পারিবেন না ।১৯ 


সাহিত্য সাহিত্যিকের বাক্তিত্বের অভিব্যক্তি সন্দেহ শেই। কিন্ত 
সাহিত্যিক যদি নিজে কথা, নিজের ব্যথ। দিরে বিশ্বের কথা বিশের 
ছেওয়া ন! দিতে পারেন অর্থাৎ ভাকে সার্বজনীনত্ব১*০ না দান কঃতে 
পারেন তবে সে সাহিত্য ব্যর্থ, এই ছিল নজরুলের ধারণা । 
সাহিত্যের এই সার্বজনীনত্ব তখনই দেখা দিতে পারে যখন লেখক হতে 
পারবেন আকাশের মত উন্মুক্ত উদ্ার--ধর্ম- বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, বড় 
ছোট সবরকম ভেদ জ্ঞান থেকে মুক্ত।২১ সাহিত্যের স্থায়িত্বের জন্ই 
তার এই সার্বজনীন রূপ কাম্য, এ-কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন ।২২ 
আন সত্যিকার সাহিত্য হলে, ভা যে কোন গঙ্জী মেনে চলতে পারে 
ন।। এব; তা যে সকল জাতিরই সাহিত্য বলে গণ্য হতে বাধ্য 


১৮ । আবদ কাদিব সম্পাদিত £ মজকগ বচনা সন্তাব হ “আন যদি বাশি না বাজে 


পৃঃ ১৪৬ 
বি ্ গকতকল-বচনাবলী ( ১ম খণ্ড ): বুগবাণী প্রদ্থ 'বাউনা 
সাহিত্যে মুসলমান: প্রবন্ধ -ষ্টুরং পৃঃ ২৬৮ 
২০। রী রী এ দ্রষ্টব্য পৃ ৬২৮-৬২৮ 
২১ | এ 
২২ | এ এ 


৯৬৪ 


এমন একটি প্রশান্ত ধারণাও ২৩ নজরুলের ছিল । তার সাহিত্য-ভাবনার 
পন্িধিতে কাব্য পাঠের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটও জবাব খুজে ফিরছে । 
সে প্রশ্নের জবাবও তিনি নিজের মত করেই দিয়েছেন £ 


বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্তঠ দরকার যে তাতে কপ্রনার 
জট খুলেষায় চিশ্তার বদ্ধধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ 
করতে না গাধার যে উদ্বেগ, ত। সহজ হয়ে ওঠে 1২৪ 


আপন শিল্পীসত্তা এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের বূপ-প্রকৃতি সম্পকে তার 
এসব বিচ্ছিন্ন উক্তি মন্তব্য বা বিবৃতি হেকে এট] ম্পষ্ট হয়ে ওতে যে 
নজরুল এ-জাতীয় চিন্ত/প ক্ষেত্রেই প্রায়শঃই আত্মনিষ্ঠ মনোভলার পগি৪য় 
দিয়েছেন । শিল্পতাঙ্িক বিচার বিশ্লেষণের পথ ন। ধরে উপলন্ধ স৩]কেই 
যেন দঢ় প্রত্যয়ের সাথে ব্যভ্ভ কগতে তিনি সমধিক উৎনুক। তথাপি 
এ-সব বদ্তধে।র মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য শৃঙ্খলা আবিষ্ষার করা বোধ হয় 
অসপ্তব নয়। একটু ৩লিয়ে দেখলে দেখা যাবে, উত্তিগুলি বিডিঃ 
প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে কৰা হলেও এদের মধ্যে ভাবে ও চিশাণি পারিম্পষ 
রক্ষিত হয়েছে । মেট কথা রোমাটিক আদশবাদী সাহিত্য ভবিনান 
অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই এতে গুচিষ্িত হয়েছে, একথা বিশেষ প্রতায়ের 
সঙ্গেই দাবি করা চলে । 

তবে রোমান্টিক কবি হলেও যুগ-জীবনের ৪৮৩ দোলাকে “ভাল কোন 
দিনই উপেক্ষা করতে পাখেন নি। ভাই কাব্যে তিনি বাশ বান কিরে 
আসছেন সংঘাতসংক্ষুদ্ধ সংসারের তীরে । তাগ্ল সাহিতয-ভাবনধিও সেই 
যুগজীবনের ভাবনার দোল। ভাল ভাবেই লেগোছিন মনে সাখতে হবে। 
স্বাভাবিক কারণেই দেশ-কাল-পরিপ। শিক ঢেতনা-সম্পত্ভ ভাত কাবাধানার 
ণাঁথে সাধ্জ্য বজায় রেখে তার সাহিত্য-সিল্তা ব৩কট। যুগচেওন সম্ণঞ্জ 
হয়ে পড়েছিল । সাহিত্য-ভাবনাপ এই পধায়ে তার চি পিনাধর মধোয 
এসেছে বাঙলা সাহিভোপ নানা সমস্যাষে সব সমস্গার খুল খতিয়ে 


২৩। আবদন কাদিব সম্পাদিত 2 নদক্-বচনাননী (আন খও ) বগবাণী এস্থেণ 
বাড. সাঠি হত) মপলমান পরবখ। দ্রব্য পুঃ ৬২৮০৬২৮ 
২৪1 আঁবদল কাদির; এজকক বচন পন্তাব 2 গতর পে! ১১, পুত ১৬১৯৪ 





১৬৫ 


পাওয়া যাবে সমকালীন বাগল! দেশের হিন্দু-মুসলমানের পারম্পরিক 
জীবন সম্প্‌ক্ত নান! বিরোধী চিন্তার জটেরস্প্লধ্যে। হিন্দু-মুসলমানের 
জীবনের কর্ম ও চিন্তায় সমঝোতার অভাব কিভাবে তাদের বাস্তবজীবনের 
চুড়ান্ত বিড়ম্বনা স্যা্ট ক'রে তাদের সাহিত্যিক ও সাস্কতিক জীবনে ভাঙন 
ধরাচ্ছে, কি ভাবে তাদের সুস্থ জীবন-দুষ্টিকে আচ্ছম করে ফেলছে, 
ত1 কবি বাস্তববাদীর মন ও দৃষ্টি নিয়েই অনুধাবন করেছিলেন । হিন্দু- 
মুসলমান জীবনের এ অভিশাপ বাঙলা সাহিত্যের শ্বভাব-স্রন্দর বিকাশকে 
কি ভাবে ব্যাহত করেছিল তা কবির চেয়ে ভাল করে কেউ বুঝি ভেবে 
দেখেন নি। হিন্দু-মুসলিম জীবনের শত অনৈকের মধ্যে সেতুবন্ধ 
রচনার একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে বাঙল। সাহিত্য-এ বিশ্বাসেই তিনি 
সচেতনভাবে তার লেখনীকে পরিচালনা করেছেন একটি মুনিদিষ্ট লক্ষোর 
দিকে। তাই আপন সাহিত্য সাধনার গুলগত উদ্দেশ্য বান্ত করে তিনি 
্পটভাবে বলেছেন £ 

আমি (আমার সাহিত্য কর্মে ) হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় 

ধরে এনে হ্যাগুশেক্‌ করবার চেষ্ট। করেছি । গালাগালিকে 

গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্ট। করেছি ।২৫ 
ত। করতে গিয়ে প্রয়োজনের ভাগিদে অকপটভাবেই তিনি উভয় সমাজকে 
বেশ কিছু তিক্ত সত্য কম! শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 
“হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে' 
আমাদের “এ পোড়া দেশের কিছু হবে না।” আর এ-আশ্রদ্ধা যে 
সাহিত্যের ভিতর দিয়েই দূর হতে পারে২৬ সে সম্পকে তিনি প্রায় স্থির- 
নিশ্চিত ছিলেন । ধর্মীয় গৌড়ামী ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারাস্ছ্ন মনো- 
বত্তির মুটতাবশত সাহিত্যের রাজ্যে ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পেয়ে বাঙলা 
সাহিত্যের প্রাণে যে সংকট উপস্থিত হয়েছিল তাতে সামাজিক দায়িত্ব 
সচেতন শিল্পীর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। তার মতে 
সাহিত্য সকল কালের এবং সকল দেশের, সকল জ্জাতির সাধারণ 


২৫ | আবদুল কাব সম্পাদিত £ নঙকল রচনা! সম্তার £ প্রতিভাষণ, পৃঃ ৯৬ 
২৬। এঁ এ চিঠি-পত্র সংখ্যা ২৪, ল্‌ঃ ১৮৫ 


৯৬৬ 


সম্পদ-তা তিনি হিন্দুই লিখুন, আর মুসলমানই লিখুন। িনি মনে 
করতেন 
ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গ্রেলে ভীযণ 
হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। কারণ ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা 
কবিতা বাচেও না জন্মও লাভ করতে পারে না ।২৭ 
মুসলমান সমাজে ইসলামী সাহিত্য (হিন্দু রচিত সাহিত্যের পাপ্ট। 
হিসেবে ) রচনার ধুয়া তুলে তাই ভুল করেছে একথ। তিনি বছুবার 
স্পষ্ট করে বলেছেন। কারণ বুক্তিসঙ্গতভাবেই তিশি বিশ্বাস করতেন যে 


ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পরে কিন্তু তা শাস্ত্র নিয়ে 

চলবে না ।২৮ 
আর সে সত্য যেহেতু মূলত সার্বজনীন বিশ্বজনীন ভাই তা শেষ পর্যন্ত 
বিশেষ সাম্প্রদায়িক চেতনা পুষ্ট ধর্মের গণ্ডি মেনে চলে । 
বাঙল! সাহিত্যের বত সমস্তা যে হিন্দু ও মুসলমানের পারম্পবিক 
শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষুতা ও সতা দৃষ্টির অভাবের ফল তা ডি'ন 
বুঝতে পেবেছিলেন। ধর্মীয় উগ্রতাবশত দৈশিক এতিহের অনিচ্ছেষ্ 
অঙ্গ হিপেবে হিন্দুর পৌরাণিক ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকাও কান গএলিন 
মানসপ্রবণতা এবং কুপগর্ক সঙ্ষীর্ণ প্রথাবদ্ধ উন্লাসিক মনের প্রাক: 
চনায় মুসলমানী চিন্ত। ভবনার পরিপোষক আদ্রবী-ফানা শব্দের প্রতি 
এক ধরনের আক্রোশমুলক হিন্দুমনোভাব, য! ভাষাকে গুসলমানীফের হাত 
থেকে রক্ষা করার অপচেষ্টায় সবদা সংস্কতের ছারে ভিন্দা রত, এ 
দুয়েরই তিনি তীব্র সমালোঢন। করেছেন। ভাগ মতে বাঙলা সাহিত্য 
হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই যখন সাহিত্য তখন তাকে হিন্দুমুমলমানের 
এ আত্মনাশবিরোধী .মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। হিন্দু ও 
মুসলথানকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পরপ্পরের 'ঢাবনা-চিসতার 
এতিহ্যে শরীক হতে হবে। সে জন্ত উভয়ের উদ্দেশে তার উপদেশ £ 


২৭। আবদুল কাদিব পম্পাদিত £ নক বচশা শান্তার ২ চিঠি-পত্র সংখ্যা ৬, পৃঃ ১০৫ 


২৮। এঁ এঁ এ ২ম, পৃঃ ১৮৪ 


এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন 
অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের 
মধ্যে প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে 
ভুরু কৌচকানো অন্তায় ।২৯ 


অথ বাস্তবে তাই ঘটেছে । এমতাবস্থায় নজরুল ইতিকর্তব্য হিসেবে 
হিন্দু-মুসলমানের মুঢ্তাকে আঘাত হেনেছেন শক্ত করে-মুসলমানী শব্দ 
ব্যবহার করে উন্নাসিক অনুম্থারবাদীদেরকে আর হিন্দু দেবদেবীর নাম 
উল্লেখ করে গেড় মুসলমান সমাজকে । জুদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাকে 
'যবন” “কাফের' বলে গাল দিয়েছে। তদুত্তরে তিনি ম্পষ্টতর কঠোরতর 
সত্যভাষণের সাহস দেখিয়ে বলেছেন, 
আমি মলে করি বিশ্বকাব/লক্্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে ও 
সাজে ভার শ্রীহানি হয়েছে বলেও আমার জান। নেই । বঙলা 
কাব্যলক্ষমীকে দুটো ইরাণী জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং 
তাকে আরও খ্ুবস্ুরতই দেখায় ॥ ৩* 
পুনশ্চ 
হিন্্ দেব দেবীর নাম নিলেই যদি কাফের হয়ে যেতে হয় তা 
হলে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য স্থটু কোন কালেই সম্ভব 
হবে ন।-প্েগুণ বিবির পথ ছাড়।। ৩১ 
বস্তুত সত্য কথাকে সহজভাবে, নিভীকভাবে বলতে তিনি পিছ,-পা ছিলেন 
না কখনই । আর এক্ষেত্রে বুদ্ধি মনন-যুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদপাতেই 
তিনি এগিয়ে গিপেছেন বললে বোধ হয় যথার্থই বলা হবে । কারণ 


আবেগের সন্সেহ প্রশ্রয় সত্বেও এসব বক্তব্য তার ধী-শক্তির সমর্থনে 
আপন মেরতেই নংশ্থিত। 


২৯। আবদুল কাদির সম্পাপিত ; নজকর রচম। সপ্তাৰ চিঠ্রিপর সংখ্যা ২৪, প্‌ঃ ১৮৬ 

৩০। এ নজরুল-বচনাবলী (হয় খণ্ড) £ “ক্ছব পীবিতি 
বালিব বাধ', পু: ৬২৭ 

৩১। এঁ শঙ্কল রচনা সম্ভার, চিটিপত্র সংখ্যা ২৪, পৃঃ ১৮৬ 


১৬৮" 


আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্লিক্টতার একটি গভীরতর 
কারণ নজরুলের ঢৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল । বৃহত্তর জাতীয় জীবনের যে বড় 


এক ট্রযাজেডিরই ফলশ্ুতি আমাদের সাহিত্যের বর্তমান দুর্গতি তা চিহ্নিত 
করে নজরুল বলেছেন £ 


আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রযাজেডিই এই যে, 

আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি । ১ 
এইযে কাছের মানুষটকে আবিষ্কারের অক্ষমত। এটাই বাঙালী হি্ু- 
মুসলমান তথা বাণ্ডাল সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি । আমাদের 
মানসিক সক্কীর্ণতা, ভাবনার কুপম গ্ুকতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের 
অভাবই এর জন্যে দায়ী । তাই নজকুল তার সাহিত্য-কর্মের মধে) প্রায় 
সবত্র প্রয়াস পেয়েছেন উদার মানবতাবোধের জোরালে। হাওয়া বইয়ে 
দিয়ে এ সঙ্কট অতিক্রমণের। তা সব সময় যথেষ্ট বিবেটিত ন৷ হওয়ায় 
তিনি বিদ্রোহের বিপ্লবের আওরাজও তুলেছেন। আহ্বান করেছেন 
জনসাহিতযস্থষ্টির প্রয়োজনে, জনগণের স্বরে” -নৃতন করে যোগ স্থাপনের 
চেষ্টায় ব্রতী হতে দেশের শিল্পী সমাজকে । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 
আমাদের সাহিত্য টবের ফুল গাছের মত প্রায় মাটির সংস্পর্শ বণ্ভিত 
বলেই তার আশানুরূপ বিকাশ ঘটছে না ।। ৩৩ বৃহত্তর জাবনপ্রবাহ 
থেকে রস গ্রহণের অক্ষমতা করে তুলেছে তাকে পাংশু* বিবর্ণ। কতিপয় 
বুদ্ধিজীবীর করুণার পাত্র জাতীয় জাবনে ব্যাপক সংযোগের অভাবে 
হিম্পুমুসলমান যেমন কাছের মানুষ হয়েও অনেকটাই অনাস্মীয় হয়ে 
গিয়েছে, সাহিত্যেও এ একই কারণে হিশ্বু-মুসলমানের ভেদ-রেখা মুছে 
যারনি। গণজাবনে গোয়ার এলেই যে সাহিত্যের এই সংকট মোচন 
সম্ভব সে সম্পর্কে নজরুলের মনের একটি বলিঠ প্রত্যয় সদ। জাগ্রত ছিল। 
সাহিত্যে ছোট বড় সবারই প্রয়োজন আছে এ-ফথ। তিনি মানতেন » তাই 
বৃহত্তর জনজীবনের সমর্থন-সঞ্িত বাঙল। সাহিত্যের জীবনমুক্তি প্রশ্নটি 
ভার যথেষ্ট শিরঃ পীড়ার কারণ হয়ে দ্াড়িয়েছিল। এ সমস্য। সমাধানের 
পশ্থা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ভেবেছেন এবং আপন সাধ্যানুযা়ী হিন্দু-মুসলিম 


৩২। আবদুল কাদিব সম্পাদিত £ নভ্তরুস রচনা সম্ভব £ মুললিম সংস্কৃতির চচ্।, পৃঃ ১১৫ 
৩০) এঁ এ ভনপাহিত্য, পৃঃ ১২৩ 


৯৬৯ 


জীবনের বিশিষ্ট উপকরণ নিয়ে জাতীয় সাহিত্যের এক সম্িত 
ভিত্তি রচনার সাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তার ভুত্নিক! 


বিশিষ্ট সমাজকর্মী চিস্তানায়কের মত অনেকটাই বাস্তব কর্ম পদ্ধতির 
নিরীক্ষায় নিয়োজিত । 


একজন রোমান্টিক কবির এ বাস্তবসুখীন চিন্তা ও কর্মধারা আমাদের 
বিস্মিত করলেও আজ আর কোন চিস্তা সংকট্রে কারণ হয়ে দেখা 
দেয় না। উনিশ শতকীয় মানবতার এঁতিহ্যে লালিত ও বিশ-শতকীয় 
গণ-আন্দোলনের চেতনায় পুষ্ট রোমান্টিক কমি-মানসে দুই প্রবত্তির সহা- 
বস্থান আজ অতি স্বাভাবিক ঘটন। রূপেই গণ্য । নজরুল-মানধতার বাস্তব 
দৃ্টাম্ত। আকাশচারী বিহগের ন্যায় সত্য-হুন্দরের স্বপ্নাভিসারী হয়েও 
তিনি তাই অবলীলায় মাটির বুকে নেমে এসেছেন, সহ নিকড় দিয়ে 
তর্ুলতা যেমন মাটকে আকড়ে ধরে থাকে তেমনি করে পৃথিবীর মানুষকে 
আকড়ে ধরেছেন অপার মমতায় । ধুলোবালি দেখেও অতৃপ্তি বোধ 
করেন নি।*৪ এতৎ সর্তেও তিনি যখন বলেন যে, তার নম্তা পনের 
আনা রয়েছে স্বপ্পে বিভোর । তখন তাকে বিশ্বাস করতে আমাদের 
আপত্তি হয়না । কারণ ওটাই তার প্রতিভার মূলগত প্রব্্ডি_ যুগধর্মে সে 
প্রবত্তি অনিবার্ভাবে অনেকটাই মানবশুখী হয়ে পড়েছে এই যা ব্যতিক্রম ॥ 
এই যে যুগধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা তাই নজরুল- 
প্রতিভাকে এতিহাসিক তাৎপর্য দান করেছে । সতা-ন্দবের পুঙ্ারী 
মানবতার বাণীবাহক এই কবি সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে 
এই যে, তিনি সবত্র আবেগনির্ভর হলেও আপন শিল্পকর্সের ভবিযাৎ সম্পর্কে 
আশ্চর্যরূপে নিলিপ্ত নিরাবেগ ; ভবিস্ততের কথা ভেবে ণিঞ্জেকে বিড়স্বিত 
করতে প্রস্তুত নন একেবারেই । তাই অপরূপ নিলপ্তিতার সাথে তিনি 
বলেন £ 

বাঙল। সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোন দিনই চিন্তা করি 
নি। এর জন্যে লোভ নেই আমার । সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক । 
যদি উপযুক্ত হই। একট ছ।লা-টালা পাব হয়ত | ৩৫ 

৩৪ & আবদুল কাদির সম্পাদিত “নজকল রচনা শন্তাব” £ বতমান বিশ্বগাহিত্য £ পৃঃ ৮৬ 
৩৫। এ এ চিঠি-পত্র সংখ্যা ৯, পৃঃ ১৫৬ 


১৭০ 


ভাবনা গু চেতনার এই নবদিগন্তে নজকলের সঙ্গে সাক্ষাংকারের পর 
আমাদের মনে কবিসম্পর্কে এই সপ্রশংস মনোভাবেরই সুষ্টি হয় যে, 
তিনি মূলত ভাবুক হলেও বাস্তব বুদ্ধি চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রও তার 
পাক্ষ অগম্য ছিল না। শিল্পী হিসাবে তিনি প্রতিভাবান বালকের 
ন্যায়ই প্রথমাবধি লিখে গিয়েছেন, কোথাও বয়স্কের ন্যায় ধী-শক্ির 
পরিচয় দিতে পারেন নি-_বুদ্ধদেবের এ অভিযোগ এরপর নিবিচারে মেনে 
নিতে আমাদের কষ্ট হয়। নজরুল-প্রাতিভ1 সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য 
আজ তাই কেবল সংশোধিত রূপেই গ্রহণ করা চলে বলে আমরা মনে 
করি । 


১৭১ 


য়ে।হল্মদ বরকতুল।হ 


বাংল। সাহিত্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, একট নাম-স্বপ্লকীতিত 
কিনব হরদ্ধেয়। সাহিত্যরাজ্যে তিনি মননের জনবিরল পথের পথিক । 
কর্মীবর্তের মধ্যে ঘূর্ণমান হয়েও প্রচুর অধায়নের ফলে যে বিপ্ল 
মানস-সম্পদের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন, তাই প্রবন্ধের আকারে 
অকৃপণভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন উত্তর স্করীদের উদ্দেশে । ইসলামের 
ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনই প্রধানত তার পরিক্রমের ক্ষেত্র 
হিসেবে কাজ করেছে । এ ক্ষেত্রে যে দুল'ভ মনীথা ও রসজ্ঞানের 
পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাই বাংল! সাহিত্যে তার জন্যে একটি আসন 
নিদিষ্ট করে দিয়েছে । রামমোহন, বিাসাগর, বহ্কিমচন্দ্রঃ ধিজেন্রনাথ, 
কালীপ্রসম ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রভৃতির মধ্য 
দিয়ে যে মনীষার ধারাটি দীঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বরকতুল্লাহ্‌, 
সে ধারারই একজন যোগ্য অনুসাক্সী। তিনি একজন কবিপ্রাণ ভাবুক, 
চিন্তাশীল দার্শনিক, ইতিহাস ও জীবনী আলেখ্যের চিত্রকর ম।ত্র নন, 
তিনি একজন ভাস্বাশিল্পীও বটেন। ভাষাশিল্লী হিসেবে তিনি বিগ্ভাসাগর, 
বঞ্চিমচন্দ্র, কালীপ্রসম্ মোজাম্মেল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখেবই 
এক যোগ্য উত্তরস্থুরী। পারস্য-প্রতিভা'র বাণী ঝপদানকারী বএকতুজাহ, 
সাহিত।জীবনের স্ুচনায় যে প্রত্যাশা জাগিয়ে আবিভূত হয়েছিলেন, 
গরবততীকালে সে প্রত্যাশা ও প্রতি্তি সম্পূর্ণ বজায় রাখতে ন! পারলেও, 
আমাদের একেবারে নিরাশ করেননি । তার কর্ম জীবনের ৩এলতা 
যে তার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রতিবন্ধকতা স্থ্টি করেছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই । তবু বরকতুল্লাহ, অ:মাদের, বিশেষত মুসলমানের 


১৭৭ 


জাতীয় জীবনে জ্ঞান চর্চা, মনন ও ভাবনার ক্ষেত্রে দৈন্যমোচনের জন্বে 
যেরূপ অক্লাস্ত সাধনা করেছেন, তার তুলন। বড় বেশী একটা মিলে না। 
ভাব সে সাধনার ধারা আজ স্তিমিতপ্রায়, কিন্তু এখনও স্তব্ধ হয়ে যায় 
নি। এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালী মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ, 
একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তার সাহিত্য সাধনা 
মুসলমানের জাতীয় এতিহ্ সম্পকে সচেতন হতে যেগন সাহায্য করেছে, 
তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্তপ্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে । 

বরকতুল্লাহ. তার সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমানকে আপন 
সত্তা সম্পকে" শ্রদ্ধাশীল করে তুলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তার মধ; 
দিয়ে মুসলমানকে সহজের পথ পরিত্যাগ করে তপস্যা, সাধনা ও সংযমের 
পথই নিদেশ করেছেন । ন্বাজাত্যবোধ, এহিত্য-প্রীতি, ধর্মনিষ্ঠা, 
পরমত-সহিষ্ণতা, উদার মানবিকতা, সুক্ম দার্শনিকতা, এতিহাসিক চেতন। 
ও শিল্পীন্ুলভ সৌন্র্যবোধ ও ভাষা জ্ঞান তার রচনা-সমূহকে একটা 
বিশিষ্টতা দিয়েছে । বরকতুল্লাহর রচনা আধুনিক কালের নবজাগ্রত 
বাঙালী মুসলমানকে জীবনের যাত্রা পথে বেশ কতকগুলে। মানবিক 
মূল্যবোধের অধকারী করেছে । বরকতুল্লাহ্‌র সাহিত্য-সাধনা তাই 
আমাদের সম্রদ্ধ আলোচনার অপেক্ষা রাখে । বিস্ময়ের কথা এই যে, 
'পারস্য-প্রতিভা"র লেখক বরকতুল্লাহ্‌ ইতিমধ্যেই যেন আমাদের চিন্তার 
পরিধির বাইরে চলে গিয়েছেন । আমাদের নতুন সাহিত্যের যে বোধনের 
কাজ আজ চলেছে, সেখানে বরকতুল্লাহ্‌, প্রায় অনুপস্থিতই বটে। কিন্ত 
প্ব-স্তরী হিসেবে তিনি আমাদের জন্যে অবস্থান করেছেন একজন পথ- 
নিদেশক হিসেবে, সে-কথা কোন মতেই বিস্বত হওয়া চলে না। 
বরকতুল্লাহ্‌র মত প্রবীণ সাহিত্য-কমীরের জীবনী ও সাহিত্য কর্মের 
সত্যিকার আলোচনার কাল উপস্থিত হয়েছে । কারণ, পূর-স্থরী এসব 
সাহিত্য কমীদের সাধনার স্বার্থকতা ও ব্যর্থতার পূর্ণ উপলব্ধির মধ্য 
দিয়েই কেবল আমরা আমাদের ভবিষ্ঠতের পথ নির্মাণে যথা দিগতর্শন 
লাভ করতে পারি ॥ অন্যথায় আমাদের নতুন সাহিতোরর ভিত্তি দুর্বল 
থেকে যেতে বাধ্য । 
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বরকতুল্লাহ্‌ বাঙলা-গগ্ভের একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী । বাঙালী 
মুসলমান লেখকদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে তার জুড়ি মোশাররফ হোসেন, 
মোজাম্মেল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রমুখ প্ব-সুরী এবং প্রায় 
সমসাময়িক লেখক মোঃ ওয়াজেদ আলী, মোতাহের হেসেন চৌধুরী, 
কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতি । 
এরা সবাই কম বেশী বাঙলা গণের কৃতী লেখক । বাঙালী মুসলমানের 
মনন ধারার এর যোগ্য প্রতিনিধি। পাঃ্স]-প্রতিভা, ও “মানুষের 
ধর্ম! গ্রপ্থ দুটির লেখক বরকতুল্লাহ র স্থানও সেখানে জুনিদিষ্ট॥। রচনার 
ভাষাদর্শ বিচারে এরা সবাই এক পথের পথিক নন, ত1 ঠিক । বরকতুল্লাহ্‌, 
ও তার পুব+স্থুরী মুসলমান লেখকগণ মে।টামুটি বিস্ভাসাগর, বহ্কিমের 
সাধনায় পুষ্ট সাধু গন্ঠের আলঙ্কারিক রূপটিকে আশ্রয় করেছিলেন 
এবং তার সমসাময়িকদের মধ্যে দু" একট ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ 
লেখকই রবীন্দ্রনাথের রচনাদশ” দ্বারা প্রভাবাম্বিত। বরকতুল্লাহ গঞ্চে 
মাঝে মাঝে যে কবিত্বের আমেজ পাওয়া যায় ত৷ যে রবীন্দ্র সাহিত্য 
পাঠের ফল তাতে সন্দেহ নাই। তবে ভাষাদশশের ব্যাপারে তিনি 
বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখের গদ্য রচনাকেই মোটামুটি আপন 
শ্রেষ্ঠ রচনার আদশ” করে নিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে সে ভাষারীতি 
পরিত্যাগ করে তিনি বাংলা গগ্ের একটি সরলতর, প্রাজজলতর রূপের 
আশ্রয় নিয়ে অবশ্য তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি । 

বরকতুলাহ্‌র রচনা পরিমাণে খুব বেশী নয়। কিন্তু বিষয়বৈচিত্রযে তা 
মোটামুটি আকর্ষণীয় । আর গুণগত দিক দিয়ে কিছু কিছু রচনা যেমন 
অতি উচ্চস্তরের শিক্পোৎ্কর্ষের অধিকারী, আবার কিছু গতানুগতিকতার 
উধ্বে উঠতে পারেনি । লেখক হিসেবে কোথাও তার ভূমিকা! জীবনী- 
আলেখ্য রচয়িতার, কোথাও দার্শনিকের, কোথাও বা এ&ঁতিহাসিকের। 
'পারস্য-প্রতিভা, গ্রন্থে তিনি মূলত কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী আলেখ্য 
ল্লচনায় মনযোগী হলেও, সেখানে দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচকের 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । আবার “মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি মূলতঃ 
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দর্শনেম দুরধহতত্ ব্যাখ্যায়ই নিবুক্ত | কিন্ত তাতে কাব্যমাধূর্য সঞ্চারে 
সুস্বাদু করে তুলতে তার আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব দেখি ন। “কারবালা 
্রশ্থটতেও তিনি ইতিহাসের পাতায় সত্য সন্ধানে নিযুক্ত। কারবাল। 
কাহিনী নানা অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক ঘটনার সংযোগে যে ভাবে 
বিকৃতি প্রাণ হয়েছে তা থেকে মুল সত্য আবিফধার করে কাহিনীটিকে 
এতিহাসিক ভিত্তির ওপর দীড় করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। এ 
গ্রন্থে সাহিত্যরস স্ষ্টির অবকাশ কম। এগ্রস্থের ভাষাভঙগীও অনুজ্খল । 
তবে এ গ্রশ্থে ররকতুলাহর ইতিহাস-নিষ্ঠ মনের পরিচয়টি উজ্জ্বল । 
'নবীগৃহ সংবাদ ও নিয়াজাতি শ্রষ্টা হযরত মুহন্মদ' গ্রন্ছ্বয়ে বরবতুল্লাহ্‌, 
নবীজীবণের একট সুন্দর ভাস্ত রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ দুটি পরিপূরক 
গ্রন্থ । গ্রন্থ দুইটিতে তিনি নবী মুহন্মদের গাহ্‌স্থ্য জীবনের ছবি যেমন 
এঁকেছেন তেমনি তার বিশাল ব্যক্তিত্বময় চরিত্র ও বিপ্লবী কর্মধারার 
মহাত্ম্য তনুধাবনের চেষ্টা বরেছেন। গ্রন্থ দুইটি ইতিহাশাশ্রিত জীবন 
কাহিনী রচনার বলিগ্ প্রয়াস হিসাবে গণ্য হবে। নবীজীবনী রচনায় 
তিনি ইতিহাসের যুক্তি ও তথোর দাবীকে প্রায়শঃ মেনে নিলেও কোন 
কোন ক্ষেত্রে ধায় আবেগের বশীভূত হয়ে রচনার বস্ত্রধমিতাকে 
কিছুটা ক্ষু্ করেছেন৷ এ দুটি গ্রন্থে বরকতুল্লাহ, এঁতিহাসিক জীবনীকারের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভাষাভঙজ্গিতে তিনি এখানে কারবালা 
গ্রন্থের ন্যাযই বিশিষ্টতাবজিত । তিনি এখানে এক এতিহাসিক 
গহাজীবনের ভাষ্য রচনায় ব্যাপৃত , একে উৎকৃষ্ট সাহিত্য গ্রন্থের মহিমাদানের 
শুন্তে ভাষাশিল্পের দিকে যে প্রয়োজনীয় মহনাযোগদানের আবশ্যকতা 
ছিল তা তিনি দেননি । ফলে “পারস্য প্রতিভা"র ভাষার সৌন্দর্ষচ্ছটা 
এখানে অনুপস্থিত ! এ ছাড়া তার অপ্রকাশিত রচনাও কিছু কিছু 
আছে । সেগুলোর প্রকাশ-সম্গাবন। যথেষ্ট । তবে সে সম্পকে আলোচন৷ 
প্রকাশসাপেক্ষে মূলতুবী থাকাই বাঞ্ছনীয় । 
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বরকতুল্লাহর সাহিত্যিক খ্যাতি আমাদের বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত 
পারশ্য প্রতিভা, ও "মানুষের ধর্ম? দুটি গ্রস্থের উপরেই দাড়িয়ে আছে। 
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এ খ্যাতির ভিত্তি খুব মজবুত বলেই, তিনি শেষপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের 
একজন খ্যাতিমান গগ্ঠলেখক হিসেবে বেঁচে থাকবেন। দু'খণ্ডে 
প্রকাশিত তার “পারস্য-প্রতিভা” বিরল মনীষা, রসজ্ঞান ও উচ্চস্তরের 
শিল্পচেতনার পরিচায়ক । 'পারস্য-প্রতিভা*য় তিনি পারস্য ইতিহাসের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনধারার পটভূমিতে ফেলে পারস্য-সাহিত্ের 
বিকাশের স্বরূপটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশি্ পারসিক কবি ও দার্শনিকদের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার মনোজ 
বিবরণ দিয়েছেন? শুধু তাই নয়, প্রতিটি কবি ও দাশনিকের ভাব ও 
চিন্তাধারার মমমূলে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। অনুপম শ্রী-সৌন্দ্যমণ্ডিও 
বেগবান্‌ গগ্ঠে আপন রসগ্রাহী মনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। 
গ্রশ্ঘটিতে বরকতুল্লাহ. একাধারে এঁতিহ।সিক, দার্শনিক, জীবশীকার ও 
সাহিত্য-সমালোচকের ভূগিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার রচনার ভাষায় 
চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনক্ষমতা, সংবেদনশীল কবিমনের স্পর্শ ও পণ্ডিতিমনের 
খদ্ধি একই সাথে প্রতাক্ষ করা যায়। তাই এ গ্রন্থ অনবস্থ স্থ্টি। 
বাঙল। ভাষায় এমন বনু-কীর্ভিত গগ্ঠ গ্রন্থের সংখা চিরকালই অগ্প। 
বরকতুল্লাহ র কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি প্রাচীন জ্ঞান-গরিমার কীর্তিভূমি। 
ইসলামী সংস্কতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও লীলার কেন্দ্র পারস্যের ইতিহাসের 
এক স্বর্ণযগের সবগুলো উজ্জল অধয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 
তারই সাধনার বদোলতে ফেরদৌসী, সাদী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ, রুমী, 
জামী, নিযামী, প্রভৃতি পারসিক কবি-মনীযাদেরকে আমরা আমাদের 
মনোলোকের অধিবাসীরূপে প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হয়েছি। শুধু তাই 
নয়, তারা যে রসধার! বইয়ে দিয়ে পারস্যের তৃষিত চিত্তের পিপাসা 
শিটিয়েছিলেন, সে রসধারায় অবগাহনের স্তযোগ লাভ করে আমরাও 
ধন্য হয়েছি । ইতিহাস সে রসধারার সাথে এককালে আমাদের সংযোগ 
বিধানের সুযোগ করে দিয়েছিল বটে; কিন্ত তার মর্ম অনুধাবনের 
প্রয়াস তখন বড় কেউ একটা করেনি । তাই ইতিহাস যখন পার 
পরিবর্তন করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তখন থেকেই সে সংযোগসুত্র 
শিথিল হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিকে প্রায় ছিন্ন হয়ে 
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গিয়েছিল । এ হ্িতীরার্ধেই আবার মুসলিম নবজাগরণের সুতব্রপাত হলে, 
এ বদ্ধননুব্র্টি পুনরাবিফারের চেষ্টা হয়। মোজান্মেন্ন হকের “ফেরদৌসী 
চরিত্রে” তার সার্থক সুচনা, বরকতুলাহর 'পারস্য-প্রতিভায়* সে প্রচে- 
ষ্টার পূর্ণ* সফলতা দেখা যায়। পারস্য-ভাষার চর্চা এদেশে এতিহাসিক 
কারণেই এখন প্রায় শুন্তের কোঠায় এসে পৌছেছে; কিন্ত পারস্োর 
সাথে আমাদের হাদয়ের যোগাযোগের পথটি বরকতুলাহর “পারস্য- 
প্রতিভার” বদৌলতে প্রশস্তই রয়েছে । “পার্স্য-প্রতিভা” শুধু পারস্য- 
কবিদের জীবনী ও সাহিত্য-সমালোচন গ্রন্থ নয়। এটি পারস্য ও 
বাঙলার. সাংস্কতিক যোগাযোগেরই একটি সেতু । বরকতুল্লাহ., এদিক 
দিয়ে বিবেচনা করলে, একজন উচ্চস্তরের সংস্কংতিসেবীও বটেন। 


“পারস্য-প্রতিভা* ভাষাশিক্পের দিক থেকেও যে একটি উজ্জ্বল গ্রন্থ, 
সে সম্পর্কে জুধীমহল একমত ॥ ভাষার পরিচর্যা ও অনুশীলনে আজকাল 
যেরপ শৈথিল্য দেখা যায়ঃ উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের 
প্রথম চার দশকেও তা” ছিল না। বরকতুল্লাহর সাহিত্য-জীবনের 
শ্রেষ্ঠাংশ এ পরিবেশেই কেটেছে । তখনও সাধু গঞ্ভেরই বান্ডবাড়ন্ত ছিল । 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী গদ্য রীতিতে মোঁল পরিবর্তন আনলেও, সাধুগদ্য 
এখনকার মত প্রাধান্য হারাতে বসেনি । বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ 
চৌধুরীর ভাষাবিপ্রব এ-শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই তরুণ সাহিত্যিকদের 
আকর্ষণ করেছিল । বরকতুল্লাহ.র ভাষারীতি সবৃজপত্রী আন্দোলনের 
পূর্ব যুগেরই নিদিষ্ট পথ বেছে নিয়েছিল। কারণ তার প্রতিভার ও 
ভাষার চারিব্র্য 'সবুজপত্রে'র জন্মের আগেই প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল । 


বি্ঠাসাগর, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন ইত্যাদির সাহিত্যচিস্তা ও ভাষাদশের 
সাথে ব্যাপক পরিচিতি তাকে অনিবার্ভাবে সে-দিকে আকর্ষণ করেছিল । 


সে আদরের প্রাণ'রহস্যটি যে তিনি অনুধাবন ফরতে পেরেছিলেন, 
ত? তার গদ্য ভাষার অপরূপ সার্থকঠাতেই প্রতিবিষ্বিত। সমালোচকরা 
বিভিন্ন উপলক্ষে তার ভাষা সম্পকে যে উচ্চ সাধুবাদ দিয়েছিলেন তা 
থেকে তার ভাষাম্ন যে পরিচম্ন আমরা পাই তা হচ্ছে, এ ভাষা “৬৩: 
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এসব বিচ্ছিন্ন উক্তি থেকে বরকতুল্লাহর ভাষা সম্পর্কে যা ধারণ হয়, 
ত' হচ্ছে এই £ এ-ভাষা সুমিষ্ট, সুমাজিত, সুস্ম-রুচিবোধের পরিপোষক, 
বেগবান সাধুভাষা এবং এর ভঙ্গীটি ক্লাসিকতাধম্ী । এ ভাষা অনেককে 
শরণ করিয়ে দিয়েছে 4101008651015 01982 01 7381), (917810018, 
অর্থাং বঙ্কিমচন্দ্রের অননুকরণীয় গদ্যকে । কেউ কেউ এতে কার্লাইলের রচনার 
'সুদ্মসোন্দর্যবোধ' ও রাষ্কিনের “কারুশিল্প বিশ্লেষণের নৈপুণ্য প্রত্ক্ষ করে 
উচ্ছৃসিত হয়েছেন । অনেকের মতে এ ভাষা “ক্ষণে ক্ষণে কবিত্বময়ী' হয়ে 
উঠেছে, অনেকে এতে দেখেছেন “চিত্রকরের দূলভ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা” | 
মোটকথা, পারস্যপ্রতিভার গদ্যভঙ্গীতে প্রশংসা করার মত বহু গুণ 
সমালোচকরা খুঁজে পেয়েছিলেন । এ-গদ্য বিষয়ানুসারে বিশেষ বিশেষ 
ভঙ্গীতে লীলায়িত হয়ে উঠেছে । ইতিহাসের উপলাকীর্ণ পথে চলতে 
গিয়ে এ-গদ্য সতর্ক পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে । মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্য ও বৈভবে কিছুট! উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছে ; আবার মানুষের ধ্যান 
চিন্তা-ধর্ম-দর্শনের অন্তহীন জটিল বিকাশধারার সুত্রানুসদ্ধানে এ গদ্য 
অনেকটাই যেন চিস্তাভারাক্রান্ত,। অতএব শ্রথ-গতি ; কিন্তু সর্বত্রই তার 
দৃষ্টি বিশেষ লক্ষ্যে নিবদ্ধ । আবার কবি-সাহিত্যিকদের জীবন পট-নির্মাণে রত 
এ গদ্য জীবন-মহিমার অনুধ্যানের সাথে সাথে, তার অস্তগুঢ চারিত্র্যটিকে 
তুলে ধরতে ব্যগ্র। এ ক্ষেত্রে চিত্রকর ও জীবনশিক্পী যৌথভাবে কাজ 
করে গেছে । কবি-ব্যক্তিত্বের মহিমাটি যেমন সবত্র তার নজরে 
পড়েছে, তেমনি কবি-চরিত্রের মানবিক দুর্বলতার দিকটিও তীর দৃষ্টি 
এড়ায় নি। এসব ক্ষেত্রে ভাষায় চিত্রধমিতার সাথে মনোবিশ্লেষণ 
ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কবির জীবনকাহিনী 
উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য হয়েছে । কবিদের সাহিত্য-কর্মের রূপ ও প্রকৃতি 
বিশ্লেষণে বাক-বৈদগ্ধ্ের সাথে রসবোধের সমন্বয় ঘটেছে । একপ ক্ষেত্রে 
বক্তব্যে মাঝে মাঝে কবিত্বের প্রলেপ যেমন পড়েছে, তেমনি কবি ভাবনার 
অস্তঃসৌন্দর্য বিশ্লেষণে কবির রসবোধের সুক্সত1 দেখ! দিয়েছে । এসব কারণেই 
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সাধুভাষায় রচিত হলেও এ গ্রন্থ সকল ন্রসিকচিত্তন্জয়ে সমর্থ হয়েছে। 
মোট কথা পারস্য-প্রতিভা বরকতুল্লাহ্‌র পাঙিত্যের যেমন পয়িচায়ক, 
তেমনি তার শিল্পীসত্তারও মহত্বদ্যোতক গ্রন্থ । 
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বরকতুল্লাহর অপর উল্লেখযোগ্য অবদান “মানুষের ধর্ম” নামধেয় 
দার্শনিক সন্দর্ভ-সম্ঘলিত গ্রন্থটি । দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ের আলোচনা 
বাঙলা সাহিত্যে খুব কম লেখকই করেছেন । আর যশর] করেছেন, তাদের 
অনেকের রচনাই পাগ্ডিত্যের তাজমহল হলেও সাহিত্যগুণোপেত হয়ে 
ওঠেনি । এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের "মানুষের 
ধর্ম, ও “শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী । বাঙল। প্রবন্ধ সাহিত্যে 
দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় আর যশর! কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, তাদের 
মধ্যে রয়েছেন ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ, কেশবচন্্র 
সেন এবং বরকতুল্লাহ, । বরকতুল্লাহই বোধ হয় একমাত্র মুসলমান 
লেখক যিনি দর্শন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আর তাও 
আজ পর্যস্ত একটি গ্রন্থের মধ্যেই প্রায় সীমিত রয়েছে। গ্রস্থাটতে বরকতুল্লাহ্‌ 
“সাধারণতঃ আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা 
ও পরমাত্ম!, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ, ইত্যাদি দুজ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় 
যে-সব প্রশ্ন জাগে? সেগুলোর উপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছেন। বইটি দর্শনের, তাই 
এর বক্তবা সাধারণের বোধগম্য হবে এমনটা বোধ হয় লেখক ব1 সমালোচক 
কেউ আশা করতে পারেননি । কিন্ত “মানুষের ধন সে অপ্রত্যাশিত 
সার্থকতার সৌভাগ্য লাভ করেছিল । সমালোচক মুক্তকণে স্বীকার করেছেন 
যে, “এমন স্ুবোধ্য ভাষায় ও সরস ভংগীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে 
যে পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দঃইলাভ করিবেন ।” এর 


ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বল হয়েছে, “ভাষা সবত্র সরল*, বিষয়োপ 
যোগী ও সুখপাঠ্য” ১ বক্তব্যের কোথাও “অযথা উচ্ছাস নাই” । তদুপরি 


এ গ্রন্থে লেখকের চিন্তার গভীরতা ও নিপুণ বিপ্লেষণ শক্তির যে পরিচয় 
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ফুটে উঠেছে, তাও সমালোচকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল । 
সমালোচক দাশ*নিক-লেখক হিসেবে বরকতুল্লাহ,কে “মুসলমান সাহি- 
ত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বোধ হয়, অদ্বিতীয়” বলে নির্দেশ করেছিলেন । 
গ্রন্থটির প্রশংসার যতদিক ছিল তার কোনটিই সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি । 
গ্রন্থে ভারতীয়, ইসলামী ও পাশ্চাত্য দর্শনে লেখকের ব্যুৎপত্তির পরিচয় 
যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তার স্বাধীন চিন্তার পরিচয়টিও পরিস্ফুট 
হয়েছে । ধর্মপ্রাণতার পরিচয় সত্বেও বরকতুল্লাহ এগ্রন্থে ধর্মপ্রচারের 
পরিবর্তে বিশুদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কথাই বেশী বলেছেন। 
তিনি জড়বাদী চিস্তাধার। খণ্ডনের প্রপ্লাস পেয়েছেন এবং অনুভূতির সাহাযেয 
তত্ব-সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বৈদাস্তিক ও সুফী মতবাদের ধারণাকে অনেকটাই 
সমর্থন করেছেন। তবে একথাও ঠিক “প্রাকৃতিক জগতে যাহা কিছু 
গ্রহণীয়, করণীয় ও বরণীয় তাহাকে জীবনের উপভোগ, উপায় ও 
উদ্দেশ্যবস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে” সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। 
বরকতুল্লাহ্‌র এ দার্শনিক চিস্তা সর্বশ্রেণীর সমালোচকের পূর্ণ সমর্থন 
পায়নি । আর তা কেউ প্রত্যাশাও করেন না। তার রচনায় কোথাও 
কোথাও বিজ্ঞানবাদের উপর তীধ্র কটাক্ষ এবং আধ্যাত্মিক দুর্জেয়বাদে 
বিশ্বাসকে অনেক সমালোচক নিন্দা করেছেন। তিনি বিচার বৃদ্ধির 
পরিবর্তে অপরোক্ষানুভৃতিবাদের ( £0%511101081190 ) সমর্থক হয়ে 
80৮ 01 ০016915018600কেই :5610081? 43618156150+ বিচার 
বুদ্ধির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন । এ-মনোভঙ্গী ৮:85 016191581 12059001910” 
এর অনুবতনে অভ্যস্ত বলে, কেউ কেউ একে বাট্রগণ্ড ব্লাসেলের ন্যায় 
48 1525 30818 01211050015” বলে চিহ্নিত করেছেন। একথা নিশ্চিত 
যে বরকতুল্লাহর দর্শন চিস্তা অধীত জ্ঞানেরই ফল, তার নিজস্ব 
অভিজ্ঞতাপ্রস্থত নয় । এ অবস্থায় তিনি তার চিস্তার :৪019781 ব্যাখ্যা 
দাড় করাতে চেষ্টা করলেন না কেন, তা সহজে বোধগম্য হয় না। 
মূলতঃ বরকতুল্াছ, প্রাচ্য-দর্শনের অপরোক্ষানুভূতিবাদের খঞ্রে পড়ে 
এ বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারেননি । 
তিনি আধুনিক কালে অতীন্দড্িয়বাদীদের অনুভাবে আপন চিন্তাধারার 
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সমর্থন খুজে ফিরেছেন। তবে একথা ঠিক তার বিশিষ্ট মানস-কেন্ুটির 
পরিচয় এ গ্রন্থে জুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে । সেখানেই এর সার্থকতা । 


বরকতুল্লাহ দর্শন-চিস্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আত্বিক সাধনাকেই সবার 
উপর স্বান দিয়েছেন । সেই পরিমাণে সমষ্টির ভাবনার মুল্য বেশী দেননি । 
তবে “জীবন ও নীতি' এবং “জীবন ও প্রবাহ” নামক দুটি প্রবন্ধে তিনি 
সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কের ভিত্তিতে দর্শন চিন্তা ব্যক্ত করেছেন । 
প্রাচ্য দর্শনের অপরোক্ষানুভূতিবাদ-সমর্থিত আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসের প্রলেশ 
তার চিন্তায় আধিপত্য বিস্তার করলেও তিনি ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিবাদী 
চিন্তার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হননি । “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থটিতে বরকতুল্লাহ-্র 
ভাষাভঙ্গী বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারেই কিছুটা বদলে গিয়েছে । এখানে 
8195078০.-এব দিকেই কবির লক্ষ্য বিশেষভাবে নিবদ্ধ বলে ভাষায় একটা 
অপরোক্ষতা, ইঙ্গিতময়তা দৃষ্ট হয়। তত্বভাবনার প্রকাশের জন্যে ভাষার 
মধ্যে আবেগ উচ্ছাসের পরিবর্তে মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্খলাপ্রীতি ও সংযমবোধ 
লক্ষিত হয়। এ জাতীয় রচনায় কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ স্বভাবতই 
কম; তথাপি লক্ষ্য করার বিষয়, বরকতুল্লাহ, আপন হৃদয়নিষিক্ত সরস 
ভাষা ব্যবহার করে বক্তব্যকে অনেকটা স্বাদূতা দান করতে পেরেছেন । 
আপন ভাবন] ও চিন্তার পরিস্ফক,টনে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
উদ্ধ€তি দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্যে কাব্যের আমেজ এনে দিয়েছেন। 
এভাবে দর্শনের বিশেষক্ষেত্রে লেখনী চালনা করেও বরকতুল্লাহ্‌, প্রমাণ 
করেছেন যে তিনি মনে-প্রাণে একজন সাহিত্য-শিল্পী। বক্তব্য যাই হোক, 
তাকে ভাষার পারিপাট্যে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষমত। তার আছে । 


1 €1। 


দুঃখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্ব 
শিল্পপন্থাটকে সযত্বে পরিহার করে সহজ ও স্থবোধ্য হবার-সাধনা করতে 
গিয়ে রচনার সে-যাদু হারিয়ে ফেলেছেন। তাই দেখি তার কারবালা” 
“নবীগুহ-সংবাদ” “নয়াজাতি অষ্টা হযরত মোহম্মদ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের 
তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি । এসব গ্রন্থে তিনি এতিহাসিকের দায়িত্ব 
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পালনে অগ্রসর হয়েছেন বলে স্বীয় মনঃকল্পিত কথা বলার কোন সুযোগ 
রাখেননি । তথাপি “পারস্য-প্রতিভা"র ভাষা সম্পদকে অস্বীকার করে নতুন 
পথে অগ্রসর হবার চেষ্টানা করলে, তিনি বোধ হয় এ ক্ষেত্রেও কিছুটা 
বেশী সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন । বিষয় এখানে তার কল্পনার 
স্ুর্তি ঘটাতে বাধা দিয়েছে । অথচ ভাষা আপন এরখবর্ষ্যে সে ঘাটতি 
পূরণে অগ্রসর হয়নি । পারস্য-প্রতিভা” ও "মানুষের ধর্মের লেখক 
এক্ষেত্রে অনেকটাই স্বধর্মচ্যুত, তাই বিশিষ্টত রর্জিতও বটেন। 

যৌবনে বছ সাধনায় একটি শিল্প-সন্মত সাধুভাষার পরশমণি লাভ 
করে, তিনি যা' কিছু রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাতেই এসেছিল স্বর্ণের 
ওজ্জল্য। পরিণত বয়সে ভাষার সে পরশমণির দিক থেকে তিনি দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নিয়ে সরল, প্রাঞ্জল গদ্যের চক্মকির বাক্সটির দিকে হাত 
বাড়িয়ে আত্ম-বঞ্চনাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন । জ্ঞানের সাহিত্য রচনায় 
এশর্ষময় ভাষার কুহক কিছুটা! না থাকলে, তা যে লেখকের জন্য কি 
বিড়ম্বনা নিয়ে আসে, তা বরকতুল্লাহ.র শেষপর্যায়ের রচনা থেকেই প্রতিপন্ন 
হয়। তথাপি বরকতুল্লাহ,র সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ যায়নি । পারস্য- 
প্রতিভা” ও “মানুষের ধর্ম” তার অমরত্বের দাবীকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত 
করেছে । “কারবাল।*, “নবীগৃহ-সংবাদ”, 'নয়াজাতি অষ্টা হযরত মোহম্মদ? 
সে-দাবীকে পূর্ণ সমর্থন দেয় না, তা ঠিক। কিন্ত এসব রচনার শৈল্পিক 
ব্যথতা “পারস্য” প্রতিভার লেখকের পরিচয়কে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর করে 
তুলতে সাহায্য করেছে। 


কব্বি জসীম উদদীন 
বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙল। কাব্যের আসরে জসীম উদ্দীনের 
আবির্ভাব। রবীন্রনাথ তখনও নিত্যনতুন স্ষ্টির বৈচিত্র্যে রসিক 
পাঠকের মনোহরণ করে চলেছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল তখন 
জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আসীন-তার 'রিক্ত-মাতাল-কর;” কবিতা ও গান 
সেদিন তরুণদের প্রাণে যে উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল, তার বিশ্ময়ের 
ঘোর তখনও কাটেনি । এরই মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের সর্বগ্রাসী প্রভাবের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে এগিয়ে এলেন আধুনিক 
কবিরা সম্পূর্ণ নতুন জীবনদৃষ্টি, অপূর্ব মননশীলতা, অভিনব বাণীভঙ্গী 
ও চিত্রকল্পস্থট্টির ক্ষমতা নিয়ে । সত্যেন্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্রনাথ 
প্রভৃতির রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির যে সচেতন প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, 
নজরুলে যা” যুগ-জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশে উচ্চক, তাই প্রেমেন্্র মিব্রঃ 
জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বস্ত্র, সুধীন দত্ত, বিষণ দে, অমিয় চক্রবতাঁ 
প্রভৃতি শক্তিমান কবিদের হাতে একটা শক্তিশালী আন্দোলন রূপে 
দানা বেঁধে উঠেছিল । কাব্যবস্তর বৈচিত্র্য-সাধনে, নতুন বাক্ভঙ্গীর 
প্রবর্তনায়, অভিনব ন্বপত-্প্রতীকের ব্যবহার-নৈপুণ্যে ও কাব্যের দেহে 
মননের দীপ্তি সঞ্চারে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে এর! রবীন্দ্র- 
নজরুলের রোমান্টিক কাব্যধারান্ম বিরুদ্ধে একটা সাহসিক চ্যালেঞ্জ 
উপস্থিত করেছিলেন । এদের এ বিদ্রোহী মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি ; 
লক্ষ্য করি বিষ্ণু দে'র একটি কবিতায়-_- 
রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে 
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্ুবীকে বাঁধি না, বরং 
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আমরা প্রাণের গঙ্গা খোল। রাখি, গানে গানে নেমে 

সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং 

সদাই নৃতন চিত্রে গল্লে কাব্যে হাজার ছন্দের 

রুদ্ধ উৎস খৃ'জে পাই খরক্রোত নব আনন্দের ।৯ 

কাবো নতুন দিগন্তের অন্বেষায় এরা কথ। ও সুরের পরিবর্তন 

ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বাঙলা কাব্যের পরিমগ্ল পর্যস্ত বদলিয়ে 
ফেল্তে উদ্যোগী হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বাংলা দেশকে 
আমরা প্রত্যক্ষ করি তা মূলতঃ গ্রাম বাঙলা” । 'যম্বযুগ-লালিত বণিক 
সভ্যতার পাদপীঠ কলকাতা, তার কাব্যে কোনোদিন প্রাধান্য পায়নি ।' 
পরবতাঁ রবীন্দ্রানুসারী কবিরাও পল্লীপ্রকৃতির ব্ূপেই মুগ্ধ ছিলেন। এমন কি 
জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব ও প্রকাশকলার অনস্ত সত্তেও জীবনানন্দের কাব্যেও 
পল্লী-প্রকৃতির এলায়িত রূপের স্বীকৃতি আছে ॥ তার “ধুসর-পাখুলিপি' 
তার সাক্ষ্য বহন করছে । কিন্ত আধুনিক কবির প্রায়শঃ পলীকেন্দ্রিক 
জীবনের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, অবসাদ, 
যন্্রণ।-বেদনাকেই মুখ্যতঃ সত্য 'বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতা 
শহরকেই বিশেষ করে কাব্যের বিষয় করে তুলেছিলেন আধুনিক কবিরা ॥ 


তার কারণ, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় ঃ 
৬৮ 'আমাদের জীবনের কেন্র এখন সরে এসেছে শহরে। শহর এখন 
জীবনকে ন্পায়িত করে, ধ্বংস করে*-পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, 
শহরের প্রাণের শ্রধে আমরা বাঁচি কবি প্রত্যক্ষ . করেছেন-- 
“জীবন ফেনিল হয়ে উঠেছে শহরে--শ্বার্থের সংঘাতে, বিলাসিতা 
লাস্যে, দারিব্যের ভয়াবহতায়, উপছে পড়ছে কুল-ছাপিয়ে--মর্সাস্তিক 
সংগ্রামে, অর্থ-গুর,তার পিশাচবৃত্তিতে, সভ্যমানুষের দীঘ জটল প্রণয়ে, 
রসবোছ্ধার সৌন্দর্য উপাসনায়, ভশড়ামিতে, বোকামিতে, হাস্য-স্রোতে, 
নিষুরতায় বিচিত্র বহুমুখী জীবন ; প্রাণের অফুরস্ত অপর্যাপ্ত 


সস 


১। বিষ্ণুদেঃ “নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যের “২৫ তে বৈশাখ" শীষক 
কবিত৷ থেকে । 


| বুদ্ধদেব বস্গু £ “হঠাৎ আলোর ঝলকানি' পৃঃ ২৫। 


১৮৪ 


লীলা । ও এতদিন পল্লীই ছিল আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, এখন 
সে-স্বান গ্রহণ করল শহর । স্বভাবতঃই কাব্যের অঙ্গন থেকে পল্লীর 
বিদায়ের করুণ স্থুর বেজে উঠল। কবিতান্স এ ক্ষেত্রবদলের সাথে 
সাথে তার বেশভুষা, হাবভাবেও দেখা দিল বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন । 
বহু শতাব্দীর এঁতিহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙল! কাব্য দেশের জনচিত্ত 
থেকে ক্রমশঃই দূরে সরে যেতে লাগল। কবিত। গ্রাম্যবধূর লাজমধুর 
“হান্ত-বিনম্রঁ সরল স্বভাব-সুন্দর রূপ পরিহার করে লাস্যময়ী নগর নটনীর 
নয়ন ধীধানো রূপে দেখ। ছিল । সে আমাদের কাছে হয়ে দীড়াল একটা 
প্রহেলিক] । 


বাঙলা কাব্যের প্রকৃতি যখন এমনি করে পাল্টে যাচ্ছিল, বহু 
শতাব্দীর এতিহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তা যখন পাঠক-চিত্তে আবেদন 
সষ্টির সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্ছিল, সেই সময় তাকে সমে 
ফিরিয়ে আনবার সাধনায় ব্লতী হলেন জসীম উদ্দীন । তিনি ঘুগ ও 
জীবনের সকল ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে, সকল জটিলতা পরিহার ক'রে 
বাঙলা কাব্যের পুরনো৷ এঁতিহভিত্তিক ধারায় কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ 
করলেন। পুরাতন পল্ীগীতি ও গাখার রাজ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ 
করে, পলীর অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ, সাদামাটা জীবনের অপূব মাধুর্যকেই 
তিনি কাব/মহিমা দান করে বিস্ময়ের চমক স্থষ্টি করলেন। পল্লীর 
প্রতি একট মমত্বময় আকর্ষণ রবীন্রানুসারী অনেক কবির মধ্যে লক্ষ্য 
করা গেলেও, তারা পল্লীকে দেখেছেন নগরের বাতায়ন পথেই । 
রোমান্টিকতার বাতাবরণ স্থাষ্ট করে তারা পল্লীর একটা মোহময় রূপের 
ছবি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন, ত! ঠিক। কিন্তু সে ছবি কখনই 
আত্মার যোগে খুব সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি! এখানেই অন্ত 
কবিদের উপর জসীমউদ্দীনের জিত! জসীমউদ্দীন পল্লীকে দেখেছেন 
পলীপথের পাশেই দাড়িয়ে প্রেমিকের মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে ও অন্তরের সমস্ত 
সহানুভূতি দিয়ে। পল্লীও তাই যেন তার কাছে ধরা দিয়েছে আপন 
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সহজ, নিরাভরণ কূপ নিয়ে, অনাবৃত করে দিয়েছে তার সকল হৃদয়- 
এ্বর্য। ভাষায় ভাবে জসীম উদ্দীনের কবিতা পল্লীর অনাড়ম্বর সৌন্দ- 
বেরই যেন প্রতিচ্ছবি। আধুনিক কাব্যের সমস্ত জটিলতা, দুর্বোধ্যতা 
ও কৃত্রিমতা থেকে তা আশ্চর্যরূপে মুক্ত ! উপরক্ত এমন একটা সহজতা, 
এমন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে তার কাব্যে ৷ অতি স্বাভাবিক- 
ভাবেই জনচিত্ত আকর্ষণ করে । জীবনের সাথে স্বাভাবিক যোগে বিধৃত 
বলেই জসীম উদ্দীনের কাব্যের আবেদন এত বেশী-নাই বা রইল 
তাতে প্রসাধন পারিপাট্য, ভাষার কারুকলা, নভোম্পশী কল্পনার এঁশবর্য | 
জসীম উদ্দীনের লোক-প্রিয়তার রহস্য এখানেই নিহিত । 

জসীম উদ্দীনের “নকৃসীকাথার মাঠ” কাব্যটির মাধূর্ষ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি আমাদের এ-ধারণাকেই পুষ্ট করে। তিনি 
বলেছিলেন ঃ “নক্সীকাথার মাঠ” কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 
এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়৷ পাইলাম-_-সেই পল্লীর পথঘাট-_- 
এ যেন কত চেনা-হৃদয়ের দরদ দিয় আকা। পাড়ার্গায়ের মেয়ের 
দু'টি ডাগর চোখ, পল্লীরাখালের চোখ জুড়ানো কালোন্প, মুসলমান 
লেঠেলদের মারামারি- বাঙালীর বিবাহ-বাসর, গিন্নীর ঘরকল্না এই 
সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল॥। এই পল্লীদৃশ্ঠ আমাদের চোখের 
সামনে ছিল--এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে; কিন্ত এ-সকল 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিস নৃতন করিয়া পাওয়ার 
যে আনন্দ, কবি জসীম উদ্‌দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন ।”'৪ 
আমার ধারণা, আধুনিক যুগে বাঙল! কাব্যে পল্লীর এই 
পুনঃপ্রতিষ্ঠাই জসীম উদ্দীনের শ্রেষ্ঠ অবদান। দীনেশচন্দ্রের ভাষায় তিনি 
“দেশের পুরাতন রত্বভাগ্ডারকে নৃতনভাবে উজ্জল করিয়াছিলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া৷ আশিয়াছিলেন।'* স্মরণ রাখা উচিত 
জসীম উদব্দীন যখন কাব্যের আসরে নামেন, তখন বাঙালীর জীবনে 
ও সাহিত্যে চল্ছিল নাগরিকতারই জয়জয়কার ৷ “সর্বগ্রা। শহরের 
মায়াজাল কাটাইয়া পলীর অনাবিল ভাব ও শ্ষ.তি বজায় রাখা শজ 


৪ ॥ দীনেশান্দ্র সেন £ বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯ । 
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ছিল। জসীম উদ্দীন তার কাব্যে তা অনেকট। বজায় রাখতে পেরে 
ছিলেন বলেই অসাধারণ কৃতিত্বের দাবীদার । তিনি আধুনিক কালে 
কাব্যে উপেক্ষিত পল্লীকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে, পল্লী কবিতার 
মৃতপ্রায় অথচ আশ্চর্যরূপে জীবন-ঘনিষ্ঠ তিহকে পুনরুজ্জীবিত ও সম্বদ্ধ 
করে, প্রাচীন ও নবীন কাব্যধারার মধ্যে যোগস্ুত্র স্বাপন করে বাঙলা 
কাব্যের আত্মিক অপতৃত্যু রোধ করেছেন। কাব্যকে জনচিত্তের ঘনিষ্ঠ 
করে তুল্তে পেরেছেন বলে তিনি দেশবাসীর ভালবাসা পেয়েছেন 
এবং কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তার কাব্যবস্তর ঘনিষ্ঠ পল্লীনিষ্ঠ রূপের 
জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই পল্লী কবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন । 


জসীম উদবদীনের কাব্য তাই অতি আধুনিক কাব্যধার।র এক 
ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। অতি আধুনিক কাব্যের সাথে তার 
কাবের চারিত্র্য-ধর্মের পার্থক্য এতই বেশী যে এদের মধ্যে 
কোন সম্পর্কই আবিফষার করা শক্ত। তবু জসীম উদদীনের কাব্য 
আধুনিক যুগ-চেতনার পরিপন্থী নয়--এটা সমালোচকগণ স্বীকার করেন। 
এট অবশ্যই স্বীকার্ষ যে নগর-চেতনার নতুন খাতেই আধুনিক কাব্যের 
মূল ধারাটি প্রবাহিত । গ্রাম্য গীতি-গাথার রূসপৃষ্ট জসীমউদ দীনের 
কাব্য কিন্ত সে মূল ধারার সাথেই যুক্ত একটা উপধারা-যত ক্ষীণই 
হোক সে ধারা, তা এতিহের যোগে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত । সমাজ বিবর্তনের 
যে ধারায় নগর-চেতনা প্রবল হয়ে আধুনিক কাব্যে নিজ প্রতিষ্ঠা কায়েম 
করেছে, জীবনের সবস্তরে তার প্রচণ্ড অভিঘাত-জনিত প্রতিক্রিয়ায় অনেক 
কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টিই পলীর সাদামাট। প্রকৃতি ও জীবনের সোন্দর্য- 
মাধুর্ষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, এ একই কালে। সমকালীন বাঙল। 
দেশের ইতিহাসও এ সত্যকে সমর্থন করে । জসীম উদব্দীনকে তাই যুগ- 
বিরোধী বললে ভুল করা হবে। আধুনিকরা যেখানে নতুনত্বের মোহে 
পুরাতন সব কিছুকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন, জসীম উদ.দীন 
সেখানে পরানো কাব্যের এতিহাকে স্বীকৃতি জানিয়ে কাব্যের স্বাভাবিক 
বিবর্তনে নিজের আস্থা প্রকাশ করেছেন । আধুনিক কবি ত্বভাৰে ও 
দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্রোহী ॥ গণ্ী অতিক্রমের নেশায় ও নতুনের অন্বেষায় সে 
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সদা-চঞ্চল বিক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত । তার কাব্যের গঠনভঙ্গী, ভাব-ভাষা ও জীবন- 
দৃষ্টির অভিনবত্ধে সে-ম্বভাবেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ॥ পক্ষান্তরে 
রবীন্রানুসারী কবিরা, বিশেষ করে জসীম উদ. দীন, কাবাক্ষেত্রে--এলিয়ট 
যাকে বলেছেন ট্র্যাডিশন, বাঙলায় যাকে বলা যায় এতিহ, তার 
গণ্ডী ছেড়ে কখনই প্রায় অগ্রসর হননি । “বিশ শতকে বাস করেও 
বিশ শতকের ইংরেজী কাব্যের আত্মানুসন্ধানের নব নব পরীক্ষায় এ'রা 
কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নি ।*"*'নগর জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, হতাশা- 
বেদনা, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা ও নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে ছন্দে ক্ষত-বিক্ষত 
মানবাত্রার আর্ত ক্রন্দন এ'দের শ্রবণে পৌঁছেনি। আসলে একা গ্রাম- 
জীবনের কবি-গ্রামের মায়া ও মমতা, ন্নেহ ও অনুভূতি এদের ধরে 
রেখেছিল ।”« তাই বিশ শতকের প্রখর ভুর্যালোকে এরা “বৈষব যুগের 
ছায়াভর1” পল্লীর সিগ্চ পরিবেশ বচন। করতে উৎসাহ বোধ করেছেন। 
একই যুগে বাস করে, সে-যুগের শিক্ষা-্দীক্ষা, ধ্যানধারণার সাথে নিবিড় 
পরিচয় সত্বেও যে এটা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত 
শিল্প-বিপ্রব আমাদের দেশের পল্লীকে একেবারে কোণঠাসা করতে পারে নি । 
এবং জাতীয় মানসে তেমন বিপ্লবাত্মক কোন পরিবর্তনও আনতে পারে নি। 
জসীম উদনদীনের কাব্যে বাঙলার সে স্বভাবধর্মই জয়ী হয়েছে ।. 
তাই তিনি কাব্যে আধুনিকতার প্রবক্তা না হয়েও আধুনিক যুগের 


কবি । 


এমন আপাতবিরোধী অথচ জীবনবাস্তবের ন্যায় বড় সত্যের সংঘটন 
কেমন করে সম্ভব হল, তা ভাবতেও অবাক লাগে । অথচ হয়েছে 
তাই। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্ষ-এর বক্তব্য প্রনণিধানযোগ্য ॥ 
তিনি বলেনঃ “প্রত্যেক সভ্যজাতির" মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির দুই ধারা 
আছে**'.একটি লৌকিক ও আর একটি শিক্ষাগত । একথা সত্য নহে 
যে, দুইটি ধারা স্বাধীনভাবে সমান্তরাল হইয়া প্রবাহিত হয়; কিন্ত 
প্রকতপক্ষে যাহা হয়, তাহা ইহার বিপরীত । লৌকিক ও শিক্ষাগত 


৫। তরুণকমষার মুখোপাধ্যায় £ রবীক্জানুসারী কবিসমাজ, পৃঃ ১০ 
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ধারা দুইটি অনেক সময় পরস্পর মিশ্রিত হইয়। যায় এবং ইহাদের মধ্যে 
আদান-প্রদান চলিত থাকে--+1০1-1979  125571813 70810£ 8195011990 
৮5 5০৩৪ 80 5::7919 । কিন্তু অধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহা 
সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই ; কারণ ইহার শিক্ষাগত (11691815 ) ধারাটি এখানে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই যে কেবল উত্ত'ত হইয়াছে, তাহা নহে- ইহার 
সঙ্গে লৌকিক ধারাটির অনেক বিষয়ে বিরোধও দেখা যায়। 
সেই জন্ত বাংলায় লোফ-সাহিত্য ও উচ্চতর সাহিত্যের এত বেশী 
ব্যবধান ত্ষ্টি হইয়াছে ।? + এ যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, তা স্বীকার 
করতেই হয় ॥। কিন্ত এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে একটা অবস্থ। হিসেবেই 
মেনে নেও] চলে, তাকে কখনই পরিণাম বলে স্বীকার করা যায় না। 
তাই তে! দেখতে পাই এক ব৷ দেড় শতান্ধীর নাগরিক সভ্যতা 
লোকসাহিত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারে 
নি। তার প্রমাণ বিশ শতকের প্রথম ভাগে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ঠোগে পূর্ববাঙলার লোক-সাহিত্যের ব্যাপক অনুসন্ধান। ফলে 
“মৈমনসিংহ গীতিকা1”, পূর্ববঙ্গ গীতিকা” ও উত্তর বঙ্গের “গোপীটাদের 
সন্যাস” মাণিকচন্্র রাজার গান ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের সম্পদ 
আমাদের হাতে আসে এবং এ সকল সাহিত্য-সম্পদ আমাদের 
রসচেতনাকে নবীনভাবে জাগ্রত করে তোলে । তাই আধুনিকতার 
সর্বাত্মক প্রভাবের দিনেও লক্ষ্য করি কিছুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক 
লোক সাহিত্যের ভাগারে রসসদ্ধানে প্রবত্ত। এরূপ মানস-সংঘটনের 
কারণ সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন ঃ- যে জাতি সংহত পল্লীজীবনের 
মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বাস করিয়া একট সুপরিণত লোক-সংস্কতির জন্দদান 
করিয়াছে, আকম্মিকভাবে তাহাদের উপর এক বৈদেশিক সভ্যত1 চাপিয়া 
বসিলেও, তাহা তাহার অন্তরের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে 
নাই । সেই জন্য আমরা যতই আধমনিকতার মোহগ্রস্ত হই না কেন, 
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৭ | আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ; পৃ: ২৬। 
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এখনও আমাদের বিস্বতপ্রায় পল্লীর পরিচিত একটি গানের মুর শুনিতে 
পাইলে মনের মধ্যে যে সাড়া অনুভব করি, তাহার সঙ্গে আর 
কিচুরই তুলন। দেওয়া যাইতে পারে না। আমর মথ্রাপুরীতে বাস 
করিয়াও পরিত্যক্ত পলীবন্দাবনের জন্ত বেদনা অনুভব করিতেছি । 
সেই বন্দাবনের আমাদের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় আছে, ততটুকুই আমাদের 
সাধনার মধ্যে দিয়। এখনও ফুটাইয়া তুলিতে চাই ।' ৮ জসীম উদ,দীনের 
কাব্যে আমরা যে 'দূরাগত রাখালের বংশীধবনি+ শুনেএমুগ্ধ হয়েছি, তা তাই 
সাহিত্যে নাগন্নিকতার এ জয়-জয়কারের দিনেও অস্বাভাবিক বলে বোধ 
হয় না। কারণ এর সাথে রয়েছে আমাদের নাড়ীর যোগ ॥ আধ,নিকতার 
ধ্রজালে তা কতকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল মাত্র । জসীম উদদীন 
আমাদের সে-আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। সে জন্ত 
আধুনিকতার কাছে তার জবাবদিহির প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করি না। 


এ যুগে পলীজীবন ও পল্লী-সাহিত্যের এঁতিহ্াশ্রয়ে কাব্যসাধন৷ 
শৃধ, জসীম উদ,দীনই করেন নি, আরও অনেকেই করেছেন । বিশেষতঃ 
রবীন্রানুসারী কবিরা পল্লীর অনাবিল শান্তি ও জ্েহের রূপ নিয়েই 
কাব্যকথার জাল বুনেছেন বেশী । তাদের এ বিশেষ মানসিক প্রবণতার 
কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন £ ““্রবীন্্রকাব্যে 
এর। যে শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্বাস পেয়েছিলেন, তা৷ বাস্তবপ্রাতিবেশে 
সমথিত হবে না এই আশঙ্কাতেই বোধ করি এরা গ্রাম্যজীবনে ফিরে 
গিয়েছিলেন । নগর-জীবনের ফেনিল মদ্যপানে এদের ছিল অনীহা, গ্রাম- 
লক্ষ্মীর :প্রসাদলাভে ছিল একান্ত আগ্রহ ।” ৯ "গ্রামজীবন ও প্রক্‌তির প্রাতি 
এদের যে আসক্তি ও মমতা” লক্ষিত হয়, ত। রোমাঞ্চের রঙ. মাখানো ॥, 


সাধারণভাবে এরা সকলেই "প্রক্‌তির রোমান্টিক সোৌন্দর্ষধ্যানে বিভোর, 
গ্রাম্যপ্রক্তির রূপবন্দনায় মুখর এবং প্রকৃতিতে শাস্তির আশ্রয় সন্ধানে 


নিয়ত তৎপর।” এ*দের চারিত্রঃলক্ষণ হলঃ আস্তিকতাবে।”, স্ষ্টি ও 
৮। আশুতোষ ভট্টাচার্ধ $ বাংলার লোক সাহিতা ; সংস্ঞ৷ ও প্রকৃতি, পৃঃ ২৬ 
৯॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় £ রবীন্দাপুসারী কবিসমাভ, পৃঃ ১০। 
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মঙ্গলে গভীর আস্মা শান্তিতে বিশ্বাস। “এঁতিক্প্রীতি ও প্রক্তি- 
প্রীতি এই কাব্যাদর্শে পৌঁছতে এ*দের সাহায্য করেছে ।' পল্লী-জীবনের 
শান্ত, আপাত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে তারা আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন-_ 
নগর-প্রতিবেশে ত সম্ভব ছিল না। একে "পলায়নী মনোব্বত্তি' বলা 
হয়ত ঠিক হবে না, যদিও নাগরিক জীবনের অস্থিরতা, সংশয়-বেদনা, 
ব্যর্থতা, নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে এ'রা সঙ্ঞানেই দূরে সরে এসেছিলেন । 
কারণ এরা আর যাই করন, জীবন থেকে পলায়ন করেছিলেন এমন 
কথা নিশ্চয়ই বল। চলে না। নাগরিক জীবনের রূঢ়তা ও নির্মমতা 
থেকে এপ পন্লী-জীবনের ক্সিপ্ধ সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন 
মাত্র । আর সে পলীজীবন তো৷ তখনও আমাদের জীবনে নাগরিক 
জীবনের চেয়ে কম সত্য ছিল না। আধ.নিক কবিদের সাথে এদের 
দৃষ্টিভজির মৌল পার্থক্যের জন্যই এরূপ ঘটেছিল এবং একই কারণে 
এদের কব্যের প্রকাশও বিভিন্ন হয়েছে! তাই আধ,নিক কাব্য যেখানে 
নাগরিক জটিল জীবন-জিজ্ঞাসায় বুদ্ধি-দীপ্ত, মনের এখর্ষে সমৃদ্ধ, প্রকাশ 
কলায় অতিমাত্রায় প্রসাধনাশ্রয়ী ; এদের কাব্য সেখানে শ্যামলপলী- 
প্রকংতির ন্িগ্ধতায় মণ্ডিত, জীবন-জিজ্ঞাসার জর্টিলতার পরিবর্তে অনুভু- 
তির স্বচ্ছ প্রকাশে আশ্চর্ষরূপে হদরহারী । এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই কবি 
কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন্রমোহন বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্রো- 
পাধ্যায়, কাদের নেওয়াজ, বন্দে আলী মিঞা প্রভৃতির নাম মনে 
আসে । এর। সবাই কমবেশী ব্বীন্দ্রপরিমগ্ডলে লালিত ও বধিত। 
তাই এদের কাব্যবস্ত পল্লী থেকে সংগৃহীত হলেও, ভাষা ও প্রকাশ" 
ভঙ্গীতে এ'রা আধমনিকতারই নিকটবতাঁ। কাধ্যের উপাদান খু'জতে 
গিয়ে এরা পুরনে। এতিহ্ের দ্বারস্থ হলেও, প্রকাশকলায় পুরাতনকে 
তেমন আমল দেন নি। এ-বিষয়ে এরা নতুন ও প্রাতনের কতকটা 
সন্ধিবন্ধন করেছিলেন মাত্র ; কিন্ত দুইয়ের সমাপ্জশ্তবিধানে খুব সার্থক 
হতে পারেননি । 


জসীম উদ-দীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে ববীন্দ্রানুসারীদের সগোত্র হ'লেও 
নান৷ দিক দিয়ে বিশিষ্টতার দাবী রাখেন ॥ প্রথমত, জসীম উদ্দীন পল্লী- 
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সাহিত্যের ছ্বারস্ব হয়েছিলেন আন্তর-প্রেরণায়, স্বভাবের তাগিদে--কোন 
বিশেষ মানস-্রতিক্রিরায় নয় । পন্মী তাই তার কাছে শাস্তি ও সৌন্দ- 
ধের আশ্বাস মাত্র নয়, একান্ত সহজ স্বাভাবিক প্রতিবেশ । এ পরিবেশেই 
তিনি লালিত, পালিত, বধিত । তার সমগ্র ব্যক্তিত্বটটিকে আচ্ছন্ন করে 
রয়েছে পলীর উদার শ্যামল বপ--পলী যেন তার আত্মার আত্মীয় । 
তার সকল ধ্যান-চিস্তাকে জুড়ে রয়েছে পলীর শিগ্ধ নিরাবরণ নিরাভরণ 
রূপ, এর স্সেহে ও মমত্বময় পরিবেশ, এর নরনারীর প্রতি দিবসের 
আর প্রতি রজনীর তপ্ত প্রেম-তৃষা”, সুঃখ-দুঃখ আনন্প-বেদনার কথা। 
গ্রাম-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি! 
পল্লী নিজেই যেন এসে ধর! দিয়েছে তার কাব্যে । কোন আদর্শ, কোন 
বিশেষ দার্শনিক সত্যের মুখোস এটে নয়, অকৃত্রিক জীবনের প্রতিরূপ 
হয়েই ধরা দিয়েছে । রোমান্সের স্পর্শ সে-চিত্রে থাকলেও, তা কাব্য- 
মাধুর্য বাড়াতেই সাহায্য করেছে, পল্লীর যথার্থ বূপকে আচ্ছন্ন করে নি। 
হিতীয়ত, জসীমদ্দীনের কাব্যের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী তার একান্ত নিজস্ব । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ *'জসীম উদ্দীনের কবিতার ভাব, ভাষা, ও রস 
সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ।*** অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই 
এমনতর খাটি জিনিস তার। লিখতে পারে না ।” বান্তবিকপক্ষে আজ 
পর্যন্ত এমন চিত্তগ্রাহী, শ্রতিবিনোদন মেঠো সুরের কবিতা অন্য কোন 
কন রচনা করতে পারেন নি। কাব্যের যে নতুন পরিমণ্ডল তিনি 
গড়ে তুলেছেন, তার উপযোগী ৭:০01০7. (কবি ভাষা ) স্থষ্টিতেও তিনি 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । কাব্য-বস্তর ন্যায় কাব্যের ভাষা 
গঠনেও তিনি পল্লীকাব্যের রত্রভাগ্ডার থেকে শব্দ, উপম] যথেষ্ট গ্রহণ 
করেছেন এবং অসাধারণ কলাকৌশল প্রয়োগে আধুনিক কাবেঃর অপেক্ষা- 
কৃত মাঙ্জিত ও পরিশীলিত ভাষারপের দেহে তাকে এমন করে মিশিয়ে 
দিয়েছেন যে তার কাব্য ভাষার এক নক্সীক্কাথায়ই যেন পরিণত 
হয়েছে । তাতে নানা বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে অথচ কোথাও তেমন 
অসঙ্গতি দেখ! দেয়নি ॥ এখানেই গেঁয়ো কবি' ও “নাগগিক কবি'--দুই 
থেকেই তিনি পুথক হয়ে আছেন, অথচ উভয়ের যা গুণ তা তিনি 
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প্রায় সমপরিমাণেই আয্নত্ত করেছেন। পঙ্লীকাব্যের সরলতা ও আস্ত- 
রিকতা এবং নাগরিক বাগ বৈদগ্ধা এ-দুইয়ের পরিচয় রয়েছে তার কাব্যে 
এখানে তিনি একক, অনন্ত ও প্রতিথ্বন্বিহীন। এই বিশেষ দিকে 
রবীন্দ্রানুসাণী কবিদের থেকে তিনি অনেক বেশী সাফল্যের অধিকারী । 
পল্লী নিয়ে কবিতা লেখাই বড় কথা নয় । পলী প্রকৃতির সাথে পরি- 
পূর্ণ সামঞ্জস্তে বিধৃত প্রকাশের কাব্যিক ভাষ' স্থষ্টি করা তার চেয়ে 
অনেক শক্ত কাজ। এ দিকে জসীম উদ্দীনের সাফল্য আজও কোন 
কবির অনায়ত্ত। তৃতীয়ত, এতিহভিত্তিক কাব্য-সাধনায় সার্থকতার জন্তে যে 
ব্যাপক জ্ঞান ও জীবনাভিজ্ঞতার প্রয়োজন, ত। জসীম উদ দীনের অনেকের 
ঢেয়েই বেশী ছিল। মধ্যযৃগের চণ্তীমঙ্গল, বৈষ্ণব কাব্য থেকে শুরু করে 
“মৈমনসিংহ-গীতিকা" এবং, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অজস্র 
বৈচিত্র্যপূর্ণ পলীগীতির বিশাল ভাগ্ডারের সাথে তার যে ব্যাপক ও 
গভীর পরিচয় ছিল এমনটি সমকালীন আর কোন কবির ছিল কিনা 
সন্দেহ ॥। বহুকাল পর্লী-গীতি, গাথার সংগ্রাহকরূপে তিনি বাঙলার পল্লীতে 
পল্লীতে ঘুগে বেড়িয়েছেন। সেই সুত্রে একদিকে তিনি লোক-সাহিত্যের 
এশ্বর্ষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, অপরদিকে অসংখ্য পল্লী নবনারীর 
জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পশেঁ এসেছিলেন । ফলে তিনি তাদের জীবন ও 
চরিত্রে অন্তদৃষ্টর অধিকাগ। হয়েছিলেন। পলী নিয়ে কবিতা লিখেছেন 
হয়ত অনেকেই, কিন্ত জশীম উদ্দীনের ্যায় ব্যাপক ও গভীর মানসিক 
প্রস্ততি কারও ছিল না। তাই দেখতে পাই ভাব, ভাষা ও আবহ 
সষ্টিতে পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে জসীম উদ দীনের সার্থকতা সর্বাধিক । সবচেয়ে 
বড় কথা কোন যুগ সমস্যার কথ। উল্লেখনাত্র না করে, [এ ক্ষেত্রে 
'মাটির কানা” কাব্যটি অবশ্যই ব্যতিক্রম ] কোন 'ইজমের' দোহাই না 
দিয়ে তিনি দেশের গণমানসের অন্তনিহিত শক্তিকে কাব্যে অনেকট; 
রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন' শত দুঃখ দেশ, আঘাত-বেদনা, 
দারিদ্যের নির্মম কশাঘাত, লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে দীড়িয়েও এ শক্তি 
পরাভব মানে না। ঘরে ঘরে স্ষেহ-প্রেমের প্রদীপ জালিয়ে সে 
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জীবনকে ভরস দেয়, কষ্টে অধীর হলেও জীবনকে অস্বীকারের প্রয়াস পায় 
ন|, হাসিমুখে দুঃখ বেদনাকে সহা করার অঙ্গীকার করে। মোট কথা৷ 


জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায় জসীম উদ.দীনের কাব্য ভাস্বর !' এর চেয়ে বড় 
সর্থকত। কি হ'তে পারে? 
পল্লীজীবন ও এতিহ্া নিয়ে কাব্য রচনায় সার্থকতার আর একজন 


দাবীদার রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদরঞ্জনের মত পলী-প্রাণ 
কবি বিরল । তার এই পল্লীপ্রীতি সাধাবণ পল্লী-অনুরাগ নয়, এ তার 
নিজ গ্রাম কোর্গা'র প্রতি 'জননীবোধে ভক্তি । এর সাথে একটি সহজ 
বৈষ্ণব ভক্তিভাবের সুর বিজড়িত রয়েছে । কুমুদরঞ্জন শুধু পল্লীপ্রিয় নন, 
পল্লীনিষ্ঠ । তিনি মেঠো সুরে পল্লী মানুষের- চাষী, জেলে, জোলা 
ইত্যাদি সাধারণ মানুষের হুখ-দুঃখ-ছেশায়া জীবনের গান গেয়েছেন । 
“আমার এ বাশের বাশী মাঠের জুরে আমার সাধন'-_ রবীন্দ্রনাথের এ 
কাব্যিক উক্তিটি, কুমুদরঞ্জনের কবিতার পক্ষে সত্য । রাটের, বিশেষত 
অজয় তাবের, পল্লী-প্রকৃতি তার কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে । মনে 
রাখা উচিত পল্লী কুমুদরঞ্জনের কাব্যের খুব বড় একটা অংশ জুড়ে 
থাকলেও, তার কাবোর একমাত্র অবলম্বন নয়। স্বদেশানুরাগ, ইতিহাস, 
পুরাণ প্রীতি তার কাব্যে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে । তাই কুমুদরঞ্জনের কাব্যবস্তর কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। এই 
প্রসঙ্গে স্বভাবতই কুমুদরঞ্জনের সাথে জসীম উদ্দীনের তুলনার কথা৷ 
মনে উদ্দিত হয়। কুমুদরঞ্জনের কাব্যিক সার্থকতা জসীম উদদীনের চেয়ে 
হয়ত কম নর, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয়, বৃহত্তর বঙ্গ-প্রকৃতির 
বিচিত্রতর জনজীবনের উদার প্রকাশ জসীম উদ দীনের কাব্যে যতট। হয়েছে, 
কুমুদরঞ্জনের কাব্যে ততট। হয় নি । কুমুদরঞ্জনের কাব্যের পরিধি সংকীর্ণ, 
তার প্রকাশও তেমন মাধূর্ষমণ্ডিত নয় । রাটের প্রকৃতির রক্মতা তার 
কাব্যদেহেও যেন অনেকট। সংক্রমিত হয়েছে । কবিসমালোচক কালিদাস 
রায় জসীম উদদীনের “রাখালী' কাব্যের আলোচন: করতে গিয়ে কুমুদ- 
রঞ্জন ও জসীম উদদীন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
তিনি বলেনঃ “বঙ্গ সাহিত্যে 185/018] 80085 লেখার জন্য কবি 


১৯৪ 


কুমুদদঞ্জনের খ্যাতি আছে । কবি কুমুদরঞ্জন রাঢ় দেশের লোক । রাঢ় 
দেশের রীতি-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনটি কুমুদরগ্রনের কবিতার বেশ 
ফুটয়াছে। জসীমউদ,দীনও 085%০:81 096259 লিখিয়াছেন-_-রাখালিয় 
সুরে ।.** জসীম উদদীন যে দেশের পঙল্লী-প্রকৃতির আবহাওয়ায় ও 
সমাজে বাল্য-কৈশোর যাপন করিয়াছেন, সে দেশ ভৌগোলিক হিসাবে 
বাংলাদেশ হইলেও রাঢ় দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । দেবমাতক রাঢ় 
দেশের নরনারীর জীবন ও প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য নদীমাতৃক পূর্ব-বঙ্গ 
হইতে রীতিমত বিভিন্ন । জসীম উদ্দীনের রাখালিয়৷ গান পূববঙ্গের 


নদীর চড়া হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে । তাই ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের 
অভিনব সম্পদ । 


“তারপর কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে । 
ভ্রীমান জসীম উদদীন তাহাকে বাঙ্গালীর চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দ 
ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টতেই দেখিয়াছেন । সে হিসাবেও কবিতাগুলির 
অভিনবত্ব আছে ।”*১* ভাষাভঙ্গীতেও জসীম ওদ, দীনের কাব্য সার্থকতর ; 
কারণ তার কবিতার ভাষা তাঁর আখ্যানবস্ত ও আবহাওয়ার সম্পূর্ণ 
উপযোগী । সামগ্রিকভাবে পলী প্রকৃতির উদার ব্বপটি তার কাব্যে যেমন 
স্বচ্ছভাবে ধর। দিয়েছে, তেমনটি আর কারও কাব্যে হয় নি। 


জসীম উদ্দীনের আর এক প্বস্থরী ভাওয়ালের কবি গ্োবিন্দচন্দ্ 
দাসও পলী-প্রকৃতির রূপে নুগ্ধ ছিলেন। তা'হলেও তার কাব্যে পল্লী 
পরিপূর্ণ মর্ধাদা লাভ করে নি। তাছাড়! গোবিন্দচন্দ্রের মানসিকতা ঠিক 
পলীমুখীন ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের রচনায় বাসনা-আবিল কবিচিত্তেরই 
সুতীব্র দাহ যেন পরিক্ষ,ট । ভাবানুভূতির তীব্রতা তার কাব্যের প্রার সবত্র 
পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশস্ত্রে পল্লী-প্রকৃতির উপস্থিতি তার কবিতায় 
প্রত্যক্ষ হলেও, তিনি মূলত আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিদের 
সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী ছিলেন। আপন হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা 
বিরাগ ইত্যাদির প্রকাশেই যেন তিনি বেশী মনোযোগী । যতীন্ঞমোহন 


টি 


১০ । কালিদাস রায় ৫ সন্মেলনী, ১ল। পৌষ, ১৩৩৬। 


১১৫ 


বাগচী ও কালিদাস রায় রবীন্দরানুসারী কবিদের মধ্যে কিছুট। বেশিষ্ট্ের 
অধিকারী । এ'র1 উভয়েই পল্লীজীবনের মাধূর্য সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিলেন। 
এদের মধ্যে বিশেষ করে “যতীন্্রমোহন বাগচী মশাই জীবনের বৃহত্তর দিক 
নিয়ে বড় বড় কথ বলে যাননি বটে, কিন্ত পল্লীজীবনের দ্সিগ্ধতার সকল 
দিকগুলিই অপূর্ব আবেগ ও মমতায় উদ্ভাসিত করে গেছেন ।; ১১ যতীন্দ্র- 
মোহনের 'কাজ.লাদিদি' ও “অন্ধবধূ"র মত কবিতা এই দিক দিয়ে দুল ভ 
সার্থকতার দাবীদার । কালিদাস রায়ের রচনায়ও প্রগাঢ় পল্লীপ্রীতি লক্ষ্য করা 
যায়। এ দের কারও রচনায় অর্থ ও ভাবের জটিলত। নেই । তবে কালিদাস 
রায়ের কাব রোমান্টিক রঙ বেশ জোরালো । কালিদান রায়ের “কষাণীর 
ব্যথা”, “পল্লীর ঘাটে" (পর্ণপুট) ইত্যাদি-কবিতার সরলতা ও সহৃদয়তা 
উপভোগ্য । সাবিব্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তার “পল্লীব্যথা” (১৯২০) নামক 
কাবে/র বাণীভঙ্গীতে রবীন্রনাথের আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। তিনি 
পল্লীকাবোর বিশেষ মেজাজটি সম্পর্কে তেমন মনোযোগী ছিলেন বলে মনে 
হয় না। বন্দে আলী মিয়৷ অন্থত্র রবীন্রানুসারী হলেও পল্লীকাব্যের ক্ষেত্রে 
জসীম উদ.দীনের সহযাত্রী । তার “ময়নামতীর চর” রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস 
দৃর্টিআকষণ করেছিল । "মরাল* কাব্য রচয়িতা কাদের নওয়াজও পঙ্লী- 
বষয়ক বিছ্ু কবিত1 লিখেছিলেন । 

উপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিফার হয়ে ওঠে যে 
আধুনিক সাহিতে। নাগরিকতার প্রবল প্রভাবের দিনেও স্বাভাবিক পল্লী 
প্রীতি বশেই অনেকে কাবের রাজ্যে পল্লীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্তে এগিয়ে 
এসেছিলেন । কমবেশী সার্থক কিছু কাব্যও রচনা করেছেন তারা । 
এদের মধো রাঢের কবি কুমুদরঞ্জম ও যতীন্রমোহন বাগন্ডী এবং পুর্ব 
ব'ঙলার কবি জসীম উদ দীনই সমধিক সার্থকতার অধিকারী । সামগ্রিক 
সাহিতাকর্মের বিচারে যেমনই হোক পলীজীবন ও প্রকৃতির যথার্থ 
কাবাক মর্ধাদাদানে জসীম উদ দীন অনেক বেশী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন । 
তার পলী-বিবয়ক রচনা কি ভাষায়: কি প্রকাশকলায়, ন্ বিষক্ন বৈচিত্রে, 
কি বান্তবনিষ্ঠায় নিঃসংশয়ে অধিকতর কাব্যমূল্য বহন করে। 


১১। তৃদ্ধসত্ব বসু ২ আধুনিক বাংল! কাব্যের গতি-্প্রকৃতি পৃঃ ৮-৯। 


১৯৯৬ 


পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করে লোকসাহিতোর এঁতিহ্ের 
যোগে যে নতুন কাব্যধারার স্থাষ্ট করলেন জসীম উদদীন, আপাতদৃষ্টিতে 
তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলে মনে না হলেও, তিনি যে 
আধুনিক বাঙল। কাব্যে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির জন্ট একট] সম্মানের আসন 
আদায় করে একটা মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তা৷ শিল্প রসিকমাত্রেরই 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল । তাই তো দেখি তার কাবোর মহত্বের 
স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের মত মনীষী সেদিন লেখনী 
ধারণ করেছিলেন। “কল্লোলের” পৃষ্ঠায় “কবর” কবিতা প্রকাশের পর 
তিনি “ফরোয়ার্ড নামক সাময়িকপত্রের এক বিশেষ সংখ্যায় “&0. ৯০৫০৪ 
18130000608) 1১০৪৮ নাম দিয়ে বেশ বড় প্রবন্ধ লিখে মুসলমানদের 
মধ্যে নজরুল ইসলামের পরেই জসীম উদ-দরীনের স্বান নিদে শ করেছিলেন । 
তারপর তিনি কবিতাটিকে ম্যাট,ক ক্লাশে পাত্য করে দিয়ে কবিকে 
অসাধারণ সন্মান দান করেন । 


'নকৃসীকাথার মাঠ' কাব্য প্রকাশের পর তিনি “বিচিত্রা*য় আট-নয় 
পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধে কাব্যটির উচ্ছুসিত প্রশংসা করেন । দীনেশচন্দ্র 
এমনিভাবে তরুণ কবি জসীম উদ্দীনকে লোক-চক্ষুর সামনে তুলে 
ধরেছিলেন। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ কবি দেশবাসীর সাদর 
অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন । একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া আর 
কোন মুসলমান কবির ভাগ্যে এরূপ সাদর অভ্যর্থনা বহুদিন জোটেনি । 
এ-সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন £.**“নজরুল ইসলামই হচ্ছেন 


এ-যুগের প্রথম বাঙালী মুসলমান যিনি সমস্ত দেশের সম্ত্রম ও 
সমাদর লাভ করলেন "তারপর সমস্ত দেশের সমাদর লাভ করেছেন 


মুসলমান পল্লীকবি জসীম উদ্দীন১২ ওদুদ সাহেবের মতে এই দুই 
কবিই একালের মুসলমানের মনে তার সাহিত্যিক সার্থকত+ সম্পর্কে 
আশার সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । দু'জনেই রবীন্দ্রযুগে 
সম্পূর্ণ নতুন কাব্যচেতনার পোষকতা করে বাঙলা কাব্যের আসরে 


১২। কাজী আবদুল ওদ্দ : শাশুত বঙ্গ, পৃঃ ৭৬। 


৯০১৭ 


অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের কাব্যচেতনার উৎস, অভিনবত্ব এবং প্রতিভার 
শক্তি-সীমণ সম্পর্কে হুমায়ুন কবীর যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য ॥ 
তিনি নজরুল ইসলাম ও জসীম উদ্দীন উভয়েরই প্রতিশ্রুতির মুলে লক্ষ্য 
করেছেন ইসলামের বিপ্লবী সাম্যবাদজনিত মুসলিম সামাজিক জীবনের 
আশ্চর্য এঁক্য। অধ্যাপক কবীর বলেন ঃ “সমাজ জীবনের এই এঁকে 
নজরুল ইস.লামের প্রতিশ্রুতির মূল প্রতিষ্ঠিত-এবং সেই জনেই দেখিযে 
নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্কাকে রূপ দেবার সাধনা তার 
রচনায় সবল কণঠে ফুটে উঠেছিল ॥ এতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি-_ 
পুথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সহজ আত্মীয়ত! । ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল 
ইস.লামের কাব্যে যে বিপ্লবধম” পুরাতন এতিহের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই 
তার পরিচয় মেলে । দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে 
যতটুকু রূপান্তর করতে পেরেছেন, জসীম উদ্দীনের কাব্যসাধনার ঠিক 
ততখানি সিদ্ধি। উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চাদমুখী বলে সে শক্তি কল্পনা ও 
আবেগের নতুন নতুন রাজ্য জয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। 
মানসসংগঠনের রূপান্তর হয় নি বলে দু'জনের বেলায়ই সজনী প্রতিভা 
অগ্লপদিনেই নিঃশেষ হয়ে এল। আজ আত্মকেক্রিক পুনরাব্বত্তির মধ্যেই 
তাদের সাধন। সীমাবদ্ধ । ১৩ 

অধ্যাপক কবীরের বক্তব্য থেকে নজরুল ও জসীম উদ্দীনের কাব্য-সাধনা 
সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, 
উভয়ে কমবেশী পু 'থি-সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাওলার 
বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের রয়েছে সহজ আত্মিক 
যোগ । তাই নিপীড়িত জনমানসের আশা-আকাঙ্কষাকে রূপ দেওয়ার 
চেষ্টা উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্য, নজরুল যেখানে প্রচারে 
উচ্চক, জসীম উদ্দীন সেখানে ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত । নজরুল নিপীড়িতের 
মন্রবেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, সুর দিয়েছেন, জসীম উদ্‌দীন তাদেরই 
বাস্তব দুঃখবেদনা, প্রেমানুভূতির ব্যর্থতার চিত্র একেছেন: সমালোচকের 


সস্িশি 


১৩। হুমায়ূন কবির  বাঙ্লার কাব্য, পঃ ৯১। 


১৯৯৮ 


ভাষায় “নজরুল ইসলামের পর জসীম উদ দীনের আবির্ভাব যেন গায়কের 
পর চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব | **১৪ দুই, উভয়ের রচনাতেই পুরাতন 
এতিহের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ॥। এই অর্থে উভয়েই 
পশ্চাদমুখী । দেশের গণমানসের সাথে তাদের যোগ এ পুরাতন 
এঁতিহের সুত্রে । দুইভনের কাব্যিক সার্থকতাই সীমাবদ্ধ ॥ কারণ তারা 
কল্পনা ও আবেগের নতুন নতুন ক্ষেত্র জয় করে অগ্রসর হতে পারেন 
নি। মানস-সংগঠনের বিশেষ কোন রূপান্তর না ঘটায় দুইজনের 
সজনী প্রতিভা অল্পদিনেই নিঃশেখিত হয়েছে ও পুনবাবত্তির একঘে য়েমিতে 
পর্যবসিত হয়েছে । ট 


সাধারণভাবে নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ দীন সম্পর্কে এ বক্তব; গ্রহণ- 
যোগ্য হলেও, উভয়ের জীবনদৃষ্টি ও কাব্যসাধনার ধারায় যথেষ্ট পার্থক্য 
রয়েছে। পুরাতন এতিহে-লালিত হলেও নজরুলের দৃষ্টি বর্তমানে প্রসারিত 
ছিল, তার মন ছিল তীক্ষরূপে দেশ, কাল ও সমাজ-সচেতন। রোমান্টিক 
কবির অতীত-প্রাতি, সোন্দর্যানুভৃতির তাব্রত৷ ও প্রেম-ব্যাকুলতা সত্তেও 
তিনি ছিলেন যুগধর্মী । এটা সত্যি কথা যে তার কাব্যে আবেগের মাত্রা- 
ধিক্য মাঝে মাঝে অতি পীড়াদায়ক । বাঙল। কাব্যের ভাষ। ও ভঙ্গীতে 
যে বিপ্রব তিনি এনেছিলেন, তাঁ পরবতাঁদেরও অনেকট। প্রভাবাদ্বিত 
করেছে । পুরাতন এঁতিহো লালিত হলেও কাব্যের ভাববস্ত গ্রহণে ও 
দেহনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ সমসাময়িক সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল 
ও যতীক্রনাথের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অতি আধুনিক 
কবিরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, নজরুলের 
সমাজ-সচেতন মনোভগ্পীর দ্বারা গ্রভাবান্বিত হয়েছেন। মোটকথা নজরুলের 
মানস-সংগঠনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অনেকটা অতীতমুখী হলেও 
যুগচেতনা বিরহিত নয় । সামাজিক মানুষ হিসেবে আধুনিক জীবনের 
জটিলতার প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন, আর তাতে নানাভাবেই সাড়াও 
দিয়েছেন। তবে পুরাতন এঁতিহাবোধের সাথে আধুনিক জীবন ও চিন্তার 


১৪। অঞ্জয় তষ্টাচার্য ঃ আধুনিক কবিতার ভূমিকা, পৃঃ ২৪ | 


১০১০) 


পূর্ণসঙ্গতি বিধান করতে তিনি পারেন নি; আর তা! পারা তার পক্ষে 
সম্ভবও ছিল না। তার স্বভাব ও তার কাল এর বিরোধী ছিল । নজরুল কাব্যে 
যে অস্থিরতা, যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় তা দুই বিরোধী মনোভাবেরই 
টানাপোড়নের ফল । জসীম উদ দীনের জীবন ও কাব্য এ-জটিলত1 থেকে 
আশ্চর্যরূপে মুক্ত। আধুনিক জীবনের জটিলতা! তাকে যেন স্পর্শই করে 
নি। পল্লীগীতি-গাথা ও পু"থি-সাহিতোোর প্রাতন এঁতিহ তার কবি-সত্তাকে 
এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে তিনি সার! জীবনেও তা থেকে সামান্য 
দূরে সরে আসতে পারেন নি। [ মাটির কানায় সে চেষ্টা দেখা গেলেও, 
তা জয়যুক্ত হয় নি )। অবশ্য বাঙলাদেশের গ্রামভিত্তিক জীবন আজও 
জীবনের যোগে লোক-সাহিত্যসম্পদকে সরস করে রেখেছে বলে, জসীম- 
উদ.দীনের কাবা জীবনের সাথে বিচ্ছিন্ন-যোগ হয় নি কখনও | তথাপি লক্ষ্য 
করার বিষয় জসীম উদদীন কি জীবনাচরণে, কি কাব্যের বিষয় ও ভাষায় 
আধুনিকতাকে অনেকটাই এড়িয়ে গিয়েছেন । জসীম উদ্দীনের সমাজ- 
চেতনা নজরুলের মত অনুভূতির তীব্রতায় প্রকাশ পায় নি। আধুনিক 
জীবনের জটিলতা সম্পর্কে কেমন একটা নিলিপ্ততার ভাব তার মধ্যে 
লক্ষ) করা যায়। জসীম উদদীন পল্লীকাব্যের পুরাতন খাতেই সারা 
জীবন লেখনী চালনা করেছেন, তা থেকে সরে এসে আধুনিক কাব্যের 
সাথে যোগ স্বাপনের কোন জোর তাগিদ অনুভব করেন নি । মাঝে 
মাঝে আধুনিক জীবনভাবন৷ ও যুগজিজ্ঞাসার প্রভাবে নতুন বিষয় নিয়ে 
লিখতে গিয়ে তিনি ভাষা ও ভঙ্গীতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণ করে 
দিয়েছেন যে, তার পক্ষে খাত পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব । জসীম উদদীনের 
কাব্যের ভাষায় আধুনিক কবির ন্যায় হয়ত কিছুটা পরিমার্জন লক্ষ্য 
করা যায়, কিন্ত তা পল্লীর আবহ ফুটিয়ে তুলতেই বিশেষরূপে সাথক; 
আধুনিক জীবনের জটিলতা প্রকাশের পক্ষে এ ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 
অথচ এ চেতনা জসীম উদদীনের ছিল বলে কোন প্রমাণ আমরা পাই না। 
মোট কথা অতীতচান্নী রোমান্টিক মনোভঙ্গীর অধিকারী লয়! সত্ত্বেও 
নজরুল ছিলেন যুগধর্মী-তার কাব্যের বক্তব্যে ও ভঙ্গীতে তা অনেকটা 


প্রকাশিত । জসীম উদদীন মুলত পশ্চাদ মুখীই রয়ে গিয়েছেন-_ তার 


২০০ 


কাব্যের বক্তব্য ও ভঙ্গীতে তা পরিস্কট। অবশ্য পরিণত বয়সে জসীম 
উদদীন তার কিছু কিছু কবিতায় যুগোচিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন । 
তার কাব্যের ভাব ও ভাষায় রবীন্্-নজরুলের ভাব ও ভাষাভঙগীর অনুস্থতি 
মাঝে নাঝে লক্ষ্য করা যায়। তবু উপযুক্ত শিল্পচেতনা দ্বারা সমথিত 
ন৷ হওয়ায়, তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেন নি । 
জসীম উদদীন আধুনিক যুগের কবি হলেও তার কাব্যে আধনিকতার 
মূলধর্মের তেমন স্বীকৃতি নেই ॥। আধুনিক কাব্য মন-মেজাজে ও রূপে 
সর্বতোভাবে নগরমূখীন; জসীম উদদীনের কাবা মূলত পল্লীকেন্রিক। 
“গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য পরিবেশ তার কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে এবং তার 
কবিতার কলাকৌশলের মধ্যে গ্রাম্য আবহকে আমরা মৃত হতে দেখি ।”১৫ 
কাব্যের ভাষায় কথঞ্চিত পরিমার্জন ব্যতীত আধুনিকতার মজির বিশেষ 
স্বীকৃতি নেই তার কাব্যে । এদিক থেকে বিচার করলে জসীম উদ্‌দীন আধুনিক 
কাব্যধার৷ থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র কাব্যধারার কবি ৷ সমালোচকদের 
মতে তার কাব্যকলার যদি কোন উৎস খুঁজে পেতে হয় তা হলে আমাদের 
দৃষ্টি ফেরাতে হবে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙলঃ ময়মনসিংহ গীতিকা ও অজত্র 
পল্লীগীতি-গাথার দিকে । সমকালীন কাব্যে তার সমর্থন তেমন মিলে না । 
সারাজীবন তিনি পল্লীসাহিত্যের অবহেলিত পথেই পরিভ্রমণ করেছেন। 
তাই তার কাব্যে একই কথা, একই ভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি দুল ক্ষ্য 
নয় । পল্লী নিয়ে যখন তিনি কথ! বলেন তখন তিনি স্বাভাবিক, আর যেই সে 
গণ্ডী অতিক্রমের চেষ্টা করেন, অমনি তিনি কেমন যেন নিশ্রভ হয়ে পড়েন! 
তার 'বালুচর', রূপবতী; ইত্যাদি কাব্যের প্রেম ও সৌন্দর্ষভাবনামূলক 
অনেক কবিতা ও “মাটর কান্না” কাব্যের কথা "এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই 
মনে আসে। "মাটির কান্না” কাব্যটিতে জসীম উদদীন কিছুটা নতুন সুরের 
আলাপ করতে চেষ্টা করেও বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি। জনৈক 
সমালোচক এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, “যদিও এ কাব্য গ্রন্থের কোন কোন 
পউক্ভি বা উপমায় জসীম উদ-দীনের কবিত্বশক্তি বিদ্যুতের মত বিকিয়ে ওঠে, 


১৫। মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান £ বাংলা সাহিত্যে 
ইতিবৃত্ত, ১ম সংস্কবণ, পুঃ ৩২৪ । 


০১ 


তবু বলবো, তিনি ক্রমেই তার কাব্যের প্রসাদণগ্ডণ হারিয়ে ফেলছেন। আধুনিক 
হয়ে ওঠার ঘশ্মীক্ত চেষ্টায় তার বর্তমান কবিতাগুলি ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত । 

তিনি তার বৈশিষ্ট্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাচ্ছেন দেখে আহত হয়েছেন তশর 

ভক্ত পাঠকগোণী॥। তিনি যখন শাপলা লতা, বিলের কাজল' জল, নিঝুম 

রাতের বাশির সুর, ধান কাউনের অর্থই রঙের মেলা, রঙিলা নায়ের মাঝি, 

বাউ কুড়ানী আর উড়ানীর চর নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে 

অগ্রতিদ্বন্থী। কবিতার এ পরিমণ্ডলেই তিনি সিদ্ধি খুজে পেয়েছেন । ১৬ 

মোটকথা সারাজীবনেও তার মানস-সংগঠনের বিশেষ রূপান্তর ঘটে নি। 

তাই কবিত্বের এ বিশেষ পরিমগুল ছাড়া তিনি অন্যত্র বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য 

বোধ করেন নি। 


জসীম উদনদীনের কাব্যের শ্রী, ছশদ ও মজি একান্তভাবেই পল্লীর । 
কিন্ত তাই বলে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ 
উপমা-বূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং 
কাবাকাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন । ১৪ 
তা, ছাড়া একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় পল্লীগাথা ও গীতিকায় 
পল্লী কবির পঙ্রীকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, জসীমউদ,দীন 
ঠিক তাই করেন নি। অজ্ঞাত, অখ্যাত, নিরক্ষর পল্লীকবিদের কাব্য. 
রচনায় কখনই সচেতন শিক্প-প্রয়াস দেখা যায় না। তাই তার বেশভূষায় 
থেকে যায় প্রচুর অসঙ্গতি । জসীম উদদীন আধুনিক কালের উচ্চশিক্ষিত 
নিষ্ঠাবান কবি-শিল্পী ; তার রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা সচেতন 
শিল্প-প্রয়াস লক্ষিত হয়। ফলে পল্ীকাব্য তার হাতে অনেক বেশী 
শ্রী-সোন্দর্যমণ্ডিত হয়ে সাধারণ পল্লীকবির রচনা থেকে অনেকটা আলাদা 
স্্টি হয়ে দাড়িয়েছে । তার কাব্যের পল্লী শিল্পীর চোখে দেখা-পলী--তার 
মনের বিস্তৃত ক্যানভাসে তা রংয়ে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে । 








১৬1 কবি শামসুব রাহমান | 
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২০২, 


এখানে জসীম উদ.দীনের মনোভঙ্গীর আধুনিকতা স্পষ্ট । তথাপি পল্লী নিয়ে 
কাব্য লিখ তে গিয়ে জসীম উদদীন তেমন কোন ছ্বন্দের সন্মখীন হন নি। 
তার কারণ, বিশ শতকের ছিতীয়-তৃতীয় দশকে যাণ্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে 
দারিদ্র্যক্িষ্ট মধ্যবিত্ত ও অন্ত্রবিস্ত মানুষের প্রথম সচেতন প্রতিক্রিয়ার কালে 
জসীম উদদীনের কাব্য-৪চনা শুরু হয়েছিল বলে তার কাব্য একটা অনুকূল 
পরিবেশ পেয়েছিল । আর ত।” ছাড়া পল্লী তখনও দেশের অধিকাংশ 
মানুষের জীবনের কর্ম ও চিন্তায় একট। নিরামক শক্তিরপে কাজ করত। 
আজ অবস্থা পালটে গিয়েছে--যান্ত্রিক সভ/তার ক্রমপ্রসারণের ফলে 
নগরজীবনের ভ্রত বিকাশ ঘটেছে । নগর এখন জীবনের সবদিকের নিয়ামক 
হয়ে উঠেছে । আমাদের অর্থনীতির ভারকেন্দ্র এখন নগরে সরে এসেছে, 
পল্লী এখন প্রায় সকল দিক দিয়েই নগর-নিভর । শিক্ষা-সংস্কতি, ধ্যান- 
চিন্তার ক্ষেত্রে নগরের সবগ্রাসী প্রভাব আজ পল্লীতেও ব্যাপকভাবে অনুভূত 
হচ্ছে-ফলে পল্লীবাসীর জীবন চিন্তায় বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । নগর 
এখন সকল দিকেই পল্লীবাসীর আদর্শ হয়ে উঠেছে । পল্লীবাসার 
আমোদ-উৎসব, ধর্শীয় ক্রিয়াকল[প, শিক্ষ।-দীক্ষা, বেশভূষা, চালচলন সব 
কিছুই আজ পরিবতিত হয়ে যাচ্ছে। এখন পল্লী-রাখালের মুখে স্বভাব-সুন্দর 
পল্লীগীতির বদলে শহুরে সিনেমার গান শোন! যাবে । পল্লীর মেয়ে এখন 
হয়ত চোখে কাজল, নাকে নোলক পণ পছন্দ করে না। তাদের এখন 
সাদামাটা পোষাকে মন খুশী হতে চায় না। পাতায় ছাওয়া কু'ড়েঘরে 
আগ তাদের মন টিকে না । শহরের এখর্ষের জৌলুস তাদের চোখ ঝল.সে 
দিয়েছে । সেখানে ধনৈশর্ষের যে জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, তার কিছু অংশ 
তারাও দাবী করছে ॥ পুরাতন কালের শ্থায় গ্রাম্য উৎসব-অনুষ্ঠান নিয়েই 
তারা খুশী থাকছে না। রাখালিয়া গান, ভাটয়ালী গানে তাদের প্রাণে 
সে সাড়া জাগে না । এখন তারা পল্লাসাহিত্যের সহজ, সরল রূপে তৃপ্ত 
নয়, শহুরে ভদ্র-সাহিত্যের দিকে তাদের মনোযোগ আকষিত হয়েছে । 
পল্লী কাব্যের দিনও তাই যেতে বসেছে । তাই তে দেখছি জসীম উদ.দীনের 


কাব্যের আবেদনও ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে । পল্লী জীবন ও প্রকৃতি 
তার সকল এশ্বর্য ও মাধুর্য যেন ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছে । ফলে যে 


২০৩ 


পল্লীর নিম্তরঙ্গ শান্ত পরিবেশে সুন্দর ও কল্যাণের আশ্বাসে এককালে 
শহরবাসী কবিরা আশ্রয় খু'জেছিলেন, আজ তারা একে একে আসর থেকে 
বিদায় নিয়েছেন। মর্মান্তিক হলেও, এ মহ] অঘটন আজ সত্য হয়ে দেখা 
দিয়েছে । কবি কালিদাস রায় অতি চমৎকার একটি কবিতায় এ অবাঞ্ছিত 
দুঃখজনক সংঘটনের করুণ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন ঃ 

“বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যৃ"ই এর বনে 

বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে। 

বিদায় নিল কাচ পোকা টিপ, নয়নে কাজল 

নাকটি হতে নোলক মোতি, চরণ হ”তে মল । 

বিদায় নিল লাল পেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর 

সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর । 

সুভাসভরা টেকা খোপার চার চিকন ছবি, 

তাদের সাথে বিদায় নিল কবি ।.-" 

ধনপতি সাধ,র পায়ের উদ্ধত দাপট 

ভেঙে দিল খুল্লন। মার চণ্ডীপূজার ঘট 

ধান দুর্বার আশিস, গেল, মায়ের হাতের ফৌটা 

হৃৎংকমলের পাপড়ি ঝরে রইল শুধু, বৌটা। 

যুগের হাওয়া! বদলে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড় 

বঙ্গ মাতার অশচল আড়ের দীপটি মনোহর । 

কবির যত পুণজিপাটা বিদায় নিল সবি 

তাদের সাথে বিদায় নিল কবি । ১৮ 

জসীম উদ্‌দীন নিজেই সে বিদায় দৃশ্যের অভিনেতাদের একজন । 

তারও কাব্যের পৃণজিপাট। ফুরিয়েছে, তাই চলছে পল্লীর আসর থেকে 
সরে যাওয়ার মৌন আয়োজন । দীনেশচন্দ্র তরুণ জসীম উদ দীনের কাব্য 
আলোচনা করতে গিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে “সবগ্রাসী শহরের 
মায়াজাল কাটাইয়া পলীর অনাবিল ভাব ও ক্ষর্থতি বজায় রা:] যেরূপ 


শে পপীশীশাশীশ৮ শশা শীট? শীত 


১৮ ॥ কালিদাস বায় £ “কবির বিদায়, বেতার জগত, শাবদীয়া সংখ্যা, ১৮৭৯ 
বসকাব্দ | 
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শক্ত ব্যাপার তাতে জসীমউদ দীন পল্লীর 'এ সখঝের ভোগ" হয়ত অল্প 
দিনেই সব হারিয়ে ফেলবেন। তখর সে আশঙ্কা আজ সমগ্রিকভাবে 
বাঙল। কাব্য সম্পর্কে সত্য প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। তবু বাঙলা কাব্যের 
ইতিহাসে জসীম উদ্দীন ও রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের এ পল্লীচেতনা 
ও তাকে কাব্যিক মহিম1 দানের সাহসিক প্রচেষ্টা একটা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা বলেই গণ্য হবে । আমাদের জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে-_ 
পুরাতন পলীকেন্রিক জীবনধারার সঙ্গে নতুন যাপ্রিক সভ্যতা প্রস্তুত 
নগরচেতনার অনিবার্ষ সংঘর্ষের দিনে, তার! হয়ত নিশ্চিত পরাজয় জেনেও 
পল্লীকেই জীবনের পরম নির্ভর ও আশ্বাস-স্থল বলে গ্রহণ করেছিলেন । 
পল্লীর ত্লিগ্ধ ও মমত্বময় পরিবেশ এবং সরল জীবনধারাশ্রয়ী তশাদের কাব্যে 
অতি আধুনিক কাব্যের জীবন-জিজ্ঞাসার জটিলতা, মননের সুস্মতা, প্রসাধন 
পারিপাট্য, শব্-উপমার এশ্বর্ষের চাকচিক্য অনেক কিছুই হয়ত নেই'। 
কিন্ত যা আছে--পলীর উদার নীল আকাশ, শ্যামল মাঠ, সাদামাট। 
জীবনের নিরাভরণ চোখজুড়ানো রূপ ও মন জুড়ানো প্রেম, ভালবাসা 
ও জেহের উত্তাপ. তা কিন্ত কম লোভনীয় সম্পদ নয়। হয়ত কাল-ধর্মে 


বাজার দরে তার মূল্য বেশী দেওয়া হয় নি। তাই বলে তার মূল্যহীনতা 
প্রমাণ হয়ে গেল--এমন কথা রসিকর। নিশ্চয় মেনে নেবেন না। 


জসীম উদদীনের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের 
মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগেঃহ তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা রাজপথে 
না গিয়ে, কেনই বা পল্লীকাব্যের পুরোনো ধুলিধুনরিত গ্রাম্য রাস্তাটা 
ধরেই অগ্রসর হলেন? একি একটা নিছক খেয়াল না, কবি-স্বভাবের 
একট বিশেষ প্রবণতা? এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব পাওয়া যাবে এই ভরসায় 
এখানে একজন কাব্যরসিক সমালোচকের একটি মূল্যবান মন্তব্য উ দ্বংত করছি 
তিনি বলেছেন £ “কোন বিশেষ কালের কবিতার ধার। অনুসরণের অভিজ্ঞতায় 
এ সত্যটি বার বার ধরা পড়ে যে, এক থুগে বাস করলেই সেই যুগের সব কবি 
সমধর্মী, সমবিশ্বাসী, সমবোধময় অথবা সমানমনা হতে বাধ্য থাকেন না। 
সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাণ, বংশগত এঁতিহ্‌, বিস্তগত 
অবস্থা ইত্যাদি নান! ব্যাপারের ওপর এক একটি মনের বিশেষ 
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সননস্বভাব নির্ভর করে ।১৯ জসীম উদদীনের বেলায়ও এ বিশেষ সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে । তিনি তার কালের অধিকাংশ কবি থেকেই প্রকৃতিতে 
পৃথক ছিলেন, তাই তাদের সাথে তার কর্মচিন্তার পার্থক্যও সুস্পষ্ট । তিনি 
তার কবিকর্মে বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, বংশগত এঁতিহ্. বিভ্তগত 


অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্িত হয়েছেন । বাঙলার 
প্রধানত পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে যে বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়, 


তারই মধ্যে তার আবিভাব- এরা যুগ্গ যুগ ধরে পলীতে বাস করে 
স্বভাবতঃই পল্লীকেন্ত্িক জীবনদৃষ্টি ও জীবনভঙ্গিমার অধিকারী । পল্লী 
পরিবেশের ন্লিগ্ধতা, সরলতা এদের সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । জসীম- 
উদ দীনের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটাই কেটেছে এ পল্লীতে -- 
এখানকার মাঠে, ঘাটে, নদী তীরে, বালুচরে সাধারণ মানুষের সাথে । 
জন্ুসুত্রে পলীর সাথে তশর এই যোগ পরবতাকালে আরও গভীর ও 
অন্তরঙ্গ হয়ে তর স্কনোনুখ কবিপ্রতিভার বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক 
হয়েছিল । পল্লী তার জীবনে-4১০০৫ 20152 0 ৪, 1১99010 010110.-- 
কবিপুত্রের উপয,জ্ত ধাএীর কাজ করেছে। পল্লী পরিবেশে লালিত, 
পালিত, পরিবধিতি জসীম উদ্দীনের মনের অনেকটাই জুড়ে বসেছিল 
পল্লী প্রকৃতির অনাবিল নোন্দর্য ও মাধন্্য। তাছাড়া পিইপুরুষের এতিহ- 
লালিত পৃঁথি-সাহিত্য ও গ্রাম্য গীতিগাথার সাথে তার আবাল্য ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় তকে পল্লীসংস্কতির প্রতি আরও বেশী শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল । 
এ শ্রদ্ধাই আরো পুষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন জীবনের যাত্রাপথে পল্লীগীতির 
গ্রাহক হয়ে তিনি বছরের পর বছর বাঙলার পলীতে পলীতে ঘুরে 
লোকসাহিত্যের অজত্র সম্পদ আহরণ করেছিলেন । দরদী কবিপ্রাণের 
অধিকারী জসীম উদদীন পল্লীগীতির বৈচিত্র, সোন্দর্য ও মাধূর্ষে প্রবল 
আকর্ষণ অনুভব করলেন আপন হাদয়ে। এ সবের সাথ আপন কবি- 
স্বভাবের একটা সহজ আত্মীয়ত! অনুভব করলেন। ফলে বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষাস্তত্রে আধ,নিক কাব্যের প্রতি যে সামান্য আকর্ষণ বোধ করেছিলেন 


১৯। হরপ্রসাদ মিত্র £ সাহিতত্যির নাল) কথা পৃঃ ১৭৫। 
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তাও ক্রমশঃ দূর হয়ে মেল। তিনি কাব্যবস্তর জগ্টে অনির্ধার্ঘভাবে ঝুকে” 
পড়লেন পল্লীসাহিত্যের দিকে । 


জসীম উদ্দীনের কবিমানসের এ প্রবণতার মূলে ইসলামী সাম্যবাদ 
প্রভাবানম্বত জীবনচেতনাও যে অনেকট। ক্রিয়াশীল ছিল, তার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন হুমাযুন কবীর তার “বাঙলার কাব্য* নামক গ্রচ্থে। তিনি লক্ষ্য 
করেছেন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যূগে মুসলিম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান 
পল্লী কবিতার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে । তিনি এর কারণ সম্পর্কে বলেছেন £ 
“ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর 
থেকে নম্বরের দিকে নানুষের দৃষ্টি টানে নি" মানুষের সমাজেও রাজসভ। 
ও অভিজাতের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খু'জেছে ।২০ বাস্তবিক পক্ষে 
মুসলিম কবি-রিতি অজত্র জারীগান, কবি-কথা, গীতি-গাথার মধ্যে 
পল্লীর সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্ধ আশা-আকাঙক্ষা, স্নেহ-প্রেম 
প্রভৃতিই আশ্চর্বরূপে মূর্ত হয়ে রয়েছে । জসীম উদ্দীনের ক্ষেত্রেও এই 
বিশেষ ধর্ণ-দশনিঞজাত ীবন-০তনা যথেষ্ট কার্ধকর হরেছে মনে করলে 
নিশ্চয়ই অন্তায় হবে না। 

অসীম উদ,দীনের কবিমানসের সংগঠনে সমকালীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক ও সাংস্ক'তিক সংঘটনও অনেকট! প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, ত, 
নগরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনে একটা দারুণ হতাশ ও নৈরাশ্যের সঞ্ধার 
করেছিল ॥ বাস্তবিকই নগরবাসী মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী ও পল্লীর স্বপ্নবিত্ত 
মানুষের জীবন দিন দিন দুর্বহ হয়ে উঠছিল ॥ বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা থেকে 
দূরে সরে এই সময় কবিরা বিগতপ্রায় পলীজীবনের নিরাবিল শান্তি সুখের 
বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পারিপাশ্বকে যে আশ্বাস তারা খু'জে 
পাননি, তাকে কল্পনায় খু'জে বের করেছিলেন পলীর নিস্তরঙ্গ শাস্ত জীবনে, 
প্রকৃতির শ্যামল শোভায় । পলীর সন্তান জসীম উদদীন হয়ত এতে কিছুট' 
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ভরসা পেয়েছিলেন । বস্ততঃ সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল্লীচেতনা 
জসীমউদ দীনের মনোভঙ্গীকে আরও বেশী পল্লীনির্ভর করে তুলতে সাহায্য 
করেছিল । বিশেষতঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে বিশ্বের অন্যান্ত 
দেশের ম্যায় বাঙলাদেশেও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় পল্লীগীতি, গাথা, 
ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহের যে একট উদ্যম দেখা দিয়েছিল, তার ফলে শিক্ষিত 
সমাজের দৃষ্টি পড়েছিল পল্লীর দিকে । ১৯২২ সালে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত 
ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত “মৈমনসিংহ গীতিকা। প্রকাশিত হলে, 
সাহিত্য-সমাজে রীতিমত আলোড়ন দেখা দেয় । এ গীতিকা-সংগ্রহ তরুণ 
জসীম্উদ দীনের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় । পল্লীর সন্তান তিনি; তারই 
চোখে দেখা পল্লী-প্রকৃতির এমন নিরাভরণ প্রাণমাতানো রূপ, পল্লী নরনারীর 
এমন আশ্চর্য সঞ্জীব মৃতি, তিনি সাহিত্যে আর কোথাও প্রত্যক্ষ করেন 
নি। এ নতুন অভিজ্ঞতা তার কাব্যবোধকে অনেকটা বলিষ্ঠত। দিয়েছিল । 
পরবতাঁকালে পললীগীতির সংগ্রাহক হিসেবে অভিজ্ঞতার সম্বদ্ধি ঘটায় 
পল্লীজীবন ও পলীসাহিত্যের আশ্চর্য এঁক্য আবিষ্কার করে তিনিও পলী- 
জাবন নিয়ে কাব্য লেখার উদ্যম অনুভব করেছিলেন। বাঙলা-সাহিত্যে 
“মৈমনসিংহ গীতিকা'র এ অপুৰব আলোড়ন স্থ্টিকারী ভূমিকা আমাদের 
প্রায় এর দেড় শতাব্দী পূর্বের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের অনুরূপ 
একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । শিগ্পবিপ্রবের ফলে ইংলগ্ডের 


পল্লীজীবন ও সাংস্কতিক এতিহা যখন নষ্ট হতে বসেছিল, তখন বিশপ 
পাসার সংশৃহীত £[২51100655 01 20 01070% 12051151) 7০০ ( ১৭৬৫ 
গ্রীঃ) এখনি করে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আহ্বান জানিয়েছিল 
পলীকাব্যের বিস্ৃতপ্রায় এশর্ষের মূল্য অনুধাবন করতে । ফলে ইংরেজী 
সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়--গ্রে, গোল্ডশ্মিথ, কুপার, ক্র্যাব, 
বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, স্কট প্রভৃতি বহু কবির দৃষ্টি পলীর দিকে 
ফেরাতে পাসী'র এ “সংগ্রহ” যথেষ্ট সাহয্যে করেছিল । 


বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আমাদের পলীত্রীতি' প্রবল হয়ে ওঠার 
আরও একটি কারণ লক্ষ্য করা যায় । এট ঠিক যে যন্ত্রযুগের কম-প্রসারণের 
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ফলে নগরচেতনা তখন বেশ প্রবল হয়ে উচেছিল এবং জীবনের ন্যায় 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পল্লী কিছুটা কোণঠাস। হয়ে পড়েছিল । কিন্ত এটাও 
সত্য বলে স্বীকার করতে হবে যে বাস্তবজীবনে পলীর ভূমিক। তখনও 
অনেকটা সক্রিয় ছিল | সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনের গ্রামে ফিরে 
যাও, আহ্বান পল্লীর এই ভূমিকার গুরুত্ব উপলন্ধিতে সাহায্য করেছিল । 
অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে ছিটকে এসে কলকাত। শহরে পড়ে নানা- 
ভাবে বিডম্বিত ও লাঞ্ছিত হয়ে, তরুণ জসীম উদদীন যে তিক্ত অজ্ঞিতার 
অধিকারী হয়েছিলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই শহরের প্রতি তার বিতৃফণা 
হয়ত কিছুটা বেড়েছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় পলীপ্রীতি আরও গভীর 
হয়ে উঠেছিল । তবে অসহযোগ আন্দোলনের মত একটা নেতিবাদী 
আন্দোলন জসীম উদদীনকে পল্লী শিয়ে সাহিত্য সাধনায় খুব একট! 
প্রেরণ দিরেছিল এমন মনে করার কোন সঙ্গত কান্ণ দেখছি না। 
কারণ এ আন্দোলন আমাদের সাহিত্যের অন্য কোন ক্ষেত্রেও কোন 
বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে নি। এ আন্দোলন সমাজের নিতাস্ত 
উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল--এর মর্শমূলে সাড়া জাগাতে পারে নি। 
তা” না হলে পল্লীতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান, নিছক আহ্বানেই 
পর্যবসিত হত না। জসীম উদদীন পল্লীর সন্তান--পরিবেশ ও এতিহস্তত্রে 
পল্লীজীবন ও সাহিত্যের সাথে তার পরিচর ঘটেছিল অতি শৈশবেই । 
আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তিশি প্রথমে হয়ত কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবেই 
রবীন্রনাথ ও নজরুলেপ্ অনুকরণে কিছু কবিতা লিখবার চেষ্ট। করে- 
ছিলেন । এ সম্পর্কে তর জীবনস্বতি-বিষরক রচনা! “মশদের দেখেছি'- 
তে স্বীকৃতি পাওয়া যায় । কিন্তু অতি শীঘ্ই কবি নিজ স্বভাবধর্ 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন-আর তার এ চেতনার বিকাশে 
উল্লিখিত সব ঘটনাই কম বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল । ফলে অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি জসীম উদ দীনের জীবন ও কর্মে 


পল্লী এক নিয়ামক শক্তিরপে দেখ দেয়-আর তারই প্রভাবে তিনি 
সমকালীন কবিত্বের বাধা রাজপথ ছেড়ে কাব্যের মেঠো পথটাকেই 
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সার বলে গ্রহণ করলেন। তবে সে মেঠো পথকে তিনি আধুনিক 
কাব্যের রাজপথের সাথে কিছুটা জুড়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন, অসাধারণ 
শিল্পকুশলতার গুণে । তাই তো দেখি, কাব্যের রাজপথের পথিকরাও 
কালেভদ্রে এ পথে আনাগোন। করার প্রয়াস পান। তবে হা, এ পথে 
ভিড় নেই মোটেই! পলীপথের পাশে ছাত্রবিরল পাঠশালার ্তায় 
জসীমউদ দ্রীনের কবিত্বের এই পাঠশালায়ও তেমন বেশী ছাত্র জোটে 
নি। ভাঃ হলেও জসীম উদদীনের কাব্যের অনুসারী ছোট এক কবি- 
গোঠী যে গড়ে উঠেছে, তা” তার শক্তিমত্তার পরিচয়ই বহন করে। 
কবি ও ওপন্তাসিক বন্দে আলী মিয়৷ সাহিত্যের অন্তান্ত দিকে যেমনই 
হউন, পল্লী কবিতার ক্ষেত্রে জসীম উদ দীনেরই সহযাত্রী । তাস্ছাড়া 
কবি রওশন ইজ.দানী, আবদুল হাই মাশ.রেকী-এ'া তো সঙ্ঞানেই 
তশার অনুসরণ করেছেন । তবে এ*রা অকৃত্রম পলীকাব্য লিখবার প্রেরণায় 
তার থেকে দুরে সরে গিয়ে প্রায় পুরোপুরি গ্রাম্য বাক্ভঙ্গী আশ্রয় 
করেছেন। এঁদের রচনায় কালধর্মের স্বীকৃতি নেই। তাই তাদের 


সাহিতিযক সার্থকতাও কম হতে বাধ্য। 

এ যুগে মুখ্যত পল্লীজীবন ও প্রকৃতিকে কাব্যের উপজীব্য করে 
কাবাসাধনার নতুন ধার! প্রবর্তন করে জসীম উদ দীন একট এতিহাসিক 
দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য 
আমাদের বহু শতাব্দীব্যাপী গড়ে-ওঠ1 স্তসংবদ্ধ পল্লীজীবনের সাথে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল; কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অভিঘাতে যে নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠে, তা সে এতিহ্য থেকে অনেকট! 
বিচ্ছিন্নভাবেই গড়ে উঠেছিল ॥। ফলে আমাদের হাজার বছরের বাংলা- 
সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছিল এবং তা” আমাদের জাতীয় 
স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল অনেক পব্বিমাণে । জসীম উদ দীন 
জাতীয় স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন এ কাব্যধারাকে আবার পল্লীজীবন ও 
সাহিত্যের এতিহ্বের সাথে যুক্ত করে সমে ফিরিয়ে আনতে, সাহায্য 
করেছেন ।-নাগরিকতার সবাত্মক প্রভাবের দিনেও যে তিনি পল্লী নিয়ে কাব্য 
লিখে সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, তাই প্রমাণ করে যে দুই এক শতান্দীর 
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নাগরিক সভ্যতা আমাদের পল্লী এতিহকে একেবারে কোণঠাস। করতে 
পারেনি । পল্লী যে এখনও আমাদের জীবনে একট! বড় অংশ জুড়ে রয়োছে। 
তার সাথে যে আমাদের নাড়ীর যোগ এখনও ছিন্ন হয়নি, জসীম- 
উদদীন আমাদের তাই দেখিয়েছেন। আধুনিক কালে কাব্যে পল্লীজীবন 
ও প্রকৃতির প্রবক্তা হিসাবে জসীম উদদীন “পল্লীকবি' হিসাবেই পরিচিত 
হয়ে রয়েছেন ॥ “জসীম উদ দীন সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই যা বলতে 
চেয়েছেন তার মর্মার্থ এই £ জসীম উদদীন মনেপ্রাণে পলীদরদী 
বলে পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র তার লেখনীতে যেমন ভাবে ব্ূপ 
পরিগ্রহ করেছে-বাংলার আর কোন কবির লেখায় তেমনটি হয় 
নি) “লোককবি বা পল্লীকবি হিসাবে জসীম উদ-দীন অপ্রতিদ্ন্বী |, 
বাংলা ভাষায় পল্লী সাহিতা তার অবদান তুলনাবিহীন ॥ তথাপি 
একথা সত্য বাংলাসাহিত্য জসীম উদদীনের কাব্য সাধনার গকত্ব ও 
তাৎপর্য নিধারণের দায়িত্ব এখনও কোন রসিক সমালোচক পালন 
করেন নি। হয়ত পলীকাবোর গুরুত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত চেতনার অভাব, 
হয়ত বা 'নাগরিকস্ুলভ উন্নাসিক মনোব্বত্তিই এজন্য দায়ী। তাছাড়া 
জসীমউদ দীনের কাব্যকাঠামোর সরলতা, ভার ভাষা ও ছন্দের সহজ- 
বোধ্যতা, কাব্যবস্তুর হৃদয়গ্রাহিতা ও অসাধারণ সাধারণতা তাকে 
অনায়াসবোধ্য করে তুলেছে সাধারণ পাণকের কাছে। তাই পরিপূর্ণ 
নিটা ও মনোযোগ সহকারে আজ আর বড় কেউ তার কাব্য 
পড়েন না। 

আমাদের জীবনে পল্লীর ভমিক! আজ নানা কারণে গোণ। আমাদের 
শিক্ষা, সংস্কতি ও অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা আজ নগরকেন্দিক ॥। পলী এখন 
সর্বতোভাবে নগরমুখাপেক্ষী ॥ স্বভাবতই আমাদের জীবনের অন্যান্ত ক্ষেত্রের 
হ্যায় সাহিত্যিক কর্মেও পলীর স্বান সঙ্ক,চিত হয়ে এসেছে । দেশের 
অর্থনৈতিক, 'সাংস্ক'তিক মান উন্নয়নের দোহাই গেড়ে অনেকেই মুখে 
পল্লী-উন্যয়নের কথা বলেন বটে, কিন্ধ কার্ধত পলীর প্রতি ওঁদাসীন্তই প্রদ শিত 
হয় প্রায় সবত্র। পল্লী এখন নগরকেন্দ্রিক ঘাণ্রিক সভ্যতার বিলাস 
উপকরণ তৈরীর কাচামাল সরবরাহের স্থল মাত্র । শিক্ষা, সংস্কৃতি 
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সর্ববিধ বিষয়ে নাগরিক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে । এককালে 
নগর ও পল্লীর পারস্পরিক নির্ভরতার দোহাই পেড়ে অনেকেই দুইয়ের 
সামঞ্জস্য বিধানের হ্বপ্ন দেখতেন ; কিন্তু বিপ্রবাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলে, সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাচ্ছে । জীবনে 
যে সামঞ্তস্ত সম্ভব হল না, সাহিত্যে তা আশ! কর! নিশ্চয়ই সমীচীন 
নয়। তাই তো! দেখছি পল্লীর অন্ঠান্ত জিনিসের ন্যায় পল্লীকাব্যের 
দিনও গতপ্রায়। এর পুনরাবৃপ্তির সন্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। 
জসীম উদ দীনের কাব্য তাই বাংল কাব্যের ইতিহাসে একটা সাহসিক 
এক্সপেরিমেন্ট! বূপেই থেকে গেল । তাতে যে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত 
উম্মোচিত হয়েছিল, তা সন্তাবনাই থেকে গেল । 


এতৎসত্বেণ রসিক কাব্যপাঠকের কাছে জসীম উদ্দীনের কাব্যের 
মূল্য অক্ষুপ্ন থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস । আর সে মূল্য কাব্যবস্তর 
বৈশিষ্টোর জন্য যতট1 না হোক, তার চেয়ে ঢের বেশী কবিত্ববোধের 
স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা, অনুভূতির গভীরত ও জীবনের প্রতি অপীম 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে। তশর অনেক কবিতাই হয়ত গতানু 
গতিকতার উবে” উঠতে পারে নি । কিন্ত 'কবর+ ও “পল্লীজননী'র মত কবিত।, 
'নকসীকীাথার মাঠ? ও “সোজনবাদিয়ার ঘাট”এর মত কাব্যোপন্যাস 
কবিত্বের সকল মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হবে এমন ভরসা করা নিশ্চয় অন্যায় 
হবে না । জসীম উদ্দীনের কাব্যের মূল্যায়নে সাহায্য করবে এই বিশ্বাসেই 
কল্লোলধুগের অন/তম চিস্তানায়ক অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্তের সুচিস্তিত মন্তব্য 
উদ্ধ'ত করে এ প্রসগ্গের উপসংহার টানছি। তিনি বলেন £ “কবিতায় 
জসীম উদ দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সঙ্কেত, তার চাষাভূষা, তার খেত- 


খামার, তার নদীনালার দিকে, তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে, 
যে দুঃখ সর্বহারা হয়েও সর্বময়, যে দৃশ্য অপজাতের হয়েও উপ্চু 
জাতের । কোনে। কারুকলার কত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনেন্স 
পারিপাট্য, একেবারে সোজাসুজি মনস্পর্শ করার আকুলতা । কোনো 
ইজমের' ছশাচে ঢালাই করা নয় বলে তার কবিতা হয়তে জনতোধিণী 
নয়, কিস্ত মনোতোষিণী ।,** এর পর মন্তব্য নিশ্রয়োজন । 
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বাউল। লোকনাটেরত্র পাব্রা ও জসীম উদদীন 


জসীম উদ্দীনের লোক্ষজীবনাশ্ররী সাহিত্য-সাধনা যে শুধু কাব্যের 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নাটকের ক্ষেত্রেও আপন প্রকাশ খু'জে পেয়েছে, 
এ সংবাদ আজকের অনেক সাহিত্য-পাঠকই হয়তো রাখেন না । অথচ 
বাংলা সাহিত্যে লোকজীবনশিল্পী হিসাবে জসীম উদ দীনের যে প্রতিষ্ঠা 
তার অনেকটাই দাড়িয়ে আছে তার রচিত লোকজীবনাশ্রয়ী নাটকগুলোর 
উপর । “রাখালী”, “নক-সীর্কাথার মাঠ” ও “সাজনবাদিয়ার ঘাট'-এর 
কবির শিল্পী-পরিচয়কে যথার্থই পূর্ণতা দিয়েছে তার “পল্মাপার+, 'ধৃমালা?। 
“বেদের মেয়ে”, “পলীবধু” ইত্যাদি লোক -জীবনাশ্রয়ী নাটকগুলো। এসব 
নাটক রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের লৌকসাহিত্যেরই 
অন্যতম সম্পদ লোকনাট্যগুলে। থেকে । সংস্কত ও ইউরোশ্পীয় নাট্যাদর্শে 
আধুনিক কালে বাংলা নাটক স্থষ্টির পূবে যুগ যুগ ধরে এই লোকনাটয- 
গুলোই বাংলার পলীর, এমন কি শহরেরও+ সাধারণ মানুষের চিত্ত- 
বিনোদনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে । লোকসাহিত্যের 
অন্তান্ত রচনার মতো এদেরও কোন লিখিত রূপ হয়তো! ছিল না; 
কিন্ত পালাগানের আকারে লোকের মুখে মুখে নাট্যকাহিনী প্রচলিত 
ছিল। গানে গানে সে কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হতে, অভিনেতার! 
ফাকে ফাকে কথার সুত্র জুড়ে দিতেন। যাত্রাগান ও বিভিন্ন পালাগানের 
মধ্য দিয়ে, লোকনাট্যের এ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরিত হয়ে 
আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে। যদিও পূর্ব পূব যৃগের তুলনায় এ-্রবাহ 
আজ খুবই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এর আবেদন একালেও যে একে- 
বারে ফুরিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ মেলে যাত্রা ও পালাগানের ব্যাপক 
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জঁশপ্ররতা দেখে । মুক্তাঙ্গনে, আসরে অভিনীত হয়ে এসব নাটক এখনও 
সাধারণ মানুষকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে । শান্বীয় নাটক ও চলচ্চি্রের 
ক্রমবধমান আধিপতোর দিনেও কোনক্রমেই এ সত্যকে অস্বীকার করা 
চলে না। 

বাংলার এই লেকনাট্যের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি। এর 
উৎস ও বিকাশধারা সম্পকে নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা করার জন্ত কোনে। 
লোকসংস্কতি প্রেমিকও এখন পর্যস্ত এগিয়ে আসেন নি। এ ক্ষেত্রে বা 
কিছু সামান্ত কাজ হয়েছে, তার সবটারই কৃতিত্ব প্রাপ্য লোকজীবনশিল্পী 
কবি জসীম উদ দীনের । কবিতার ন্যায় নাটকেও লোকজীবনকে বপারিত 
করতে গিয়ে তিনি শৈপ্পিক তাগিদ থেকেই লোকনাট্যের প্রকৃতি, উৎস 
ও বিকাশধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার প্রযর়োজনীরতা বোধ 
করেছিলেন ॥ তার এই অশ্বেবার কলে বাংল! লোকনাট্যের আভা ত- 
প্রায় বিকাশধারাপন ইতিহাসটি আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে 
এবং আমর! লোকনাত্যের সবণি আশ্রয় করে লোকজীবনে প্রবেশের আর 
একটি পথ আবিক্ষারে সমর্থ হয়েছি । 

লেকজীবনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে এসে লোকসাহিত্যের মাল- মশলা সংগ্রহ 
করতে করতেই জসীম উদদীন লোকনাটেযর জন্মস্তত্রটি নির্ণয় করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলাপন মেয়েলি গানে, রাখালী গানে, 
ছেলে ভুলানো ছড়ায়, কথোপকথনের ছলে মাঝে মাঝে ন)কীয় সন্তাবনা- 
পর্ণ জীবনদৃশ্যের যে সব অংশ চিত্রিত হয়ে উঠতে দেখ! যায়, তার 
মধ্যেই তিশি বাংলার বড় বড় লোকনাট্যগুলোর উন্মেষ লক্ষা করেছেন। 
তিনি বহু লোকসঙ্গীত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এদের মধ্যে আমাদের 
পল্লীজীবনের বহু অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে রয়েছে । নিপুণ লোক- 
অভিনেতারা লোকনাটে।র স্থান বিশেষে এই খণ্ডিত জীবনদৃশ্যগুলো বেশ 
মুন্সিয়ানার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে একট] সহজ শি বম্মত রূপ দিয়ে 
ফেলেন। দংট্রান্ত স্বরূপ জসীম উদ্দীন রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'বাইগ্ভার 
তামাসা' নামক লোকনাট্যের “জল ভর সুন্দরী মেয়ে জলে দিছাও ঢেউ? 
সঙ্গীতাংশটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এ অংশটি বহু রাখালী গান 
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ও বারমাসী গানে পাওয়া বায় । এমনকি যে সব অঞ্চলে 'বাইস্ঠার 
তামাসা” প্রচলিত নেই, সে-সব জায়গায়ও গানটি গাওয়া হয়। এর 
থেকে অনেকট। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে এ অংশটি 
প্রচলিত গ্রাম্গান থেকেই “বাইঠার তামাসা” রচনাকার তার নাটকে গ্রহণ 
করেছেন। অন্যত্র তিনি বাংলাদেশের গাজীর গানের দলগুলে। কেমন 
করে লোকনাট্য স্থ্টতে সাহাযা করেছে, তারও উল্লেখ করেছেন। এই 
দলগুলো গ্রামবাংলায় রূপকথা বলে বলে ঘুরে বেড়ান । গঞ্লের যথাযথ 
আবহটির পরিক্কটনের জনয এরা যেমন গানের সাহায্য নেয়, তেমনি 
গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মাঝে মাঝে কথোপকথনের অবতারণা করে 
একট নাটকীয়তা আমদাণীর ঢেষ্ট। করে । পরেক্ষেব্রান্তরে এই কথোপ- 
কথনই ক্রমপরিণতি লাভ করে লোকনাট্যে পর্রিণত হয়। বস্ত্ত 
লোকশিল্পীরা এভাবেই বিচিত্রাস্বাণী লোকনাট্য যুগ যুগ ধরে রচনা করে 
সেছেন। আমাদের শিক্ষিতসমাজ সে-সব খবর রাখার গরঙ্গ বোধ 
করেন নি বলে, আমাদের সাহিত্যে তাদের স্থান না হতে পারে; কিন্ত 
জনসাধারণের রসপিপাসা মেটানোর ব্যাপারে এদের গৌরবজনক ভূমিকার 
তাতে একটু ও লাঘব হয় না। 

জসীম উদদীন লোকজীবন ও লেকসাহিত্যের মর্মমূলে পৌছে এই সত্য 
উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সত্যিকার লোকপংস্কতি-প্রেমিক ও শিল্পীর 
মন নিয়ে লোক্নাট্যের সম্পদকে তথাকখিত ভদ্রসমাজের গোচরীভূত 
করার প্রা পেয়েছেন । লোকনাট্যের নিদ্নি সংগ্রহ করেই তিনি 
ক্ষান্ত হন নি, তার এতিহা আশ্রয় করে লোকজীবন-ভিঙিক নাটক রচনা 
করে তাকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। 
লোকনাট্টের যে একটি মানবিক আবেদন আছে, সেটিকে চাবিকাঠি 
করে এক্ষেত্রে অন্রসর হয়েছিলেন বলেই কাব্য ন্যায় নাটকের এ নতুন 
ক্ষেত্রেও তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন । বল। বাহলা, বাংল। 
লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারার সাথে ব্যাপক পরিচিতি ও অন্তরঙ্গ যোগ 
ন। ঘটলে শ্লোক জীবনণাট্যের এই নতুন ক্ষেত্রে অনায়ান সাফল্য 
লাভ তার পক্ষে সম্ভব হতে না । বিশ ও তিরিশের দশকে লোকসাহিত্য, 
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সংগ্রহের অভিযানে শরিক হয়ে বাংলার লোকজীবনের গভীরে প্রোথিত 
এই রস-সাহিত্যের এশধভাগ্ডার আবিকারের সৌভাগ্য তার হয়েছিল । 
এ উপলক্ষে লোকজীবন ও লোক-স্াহিত্যের অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে 
লোক-নাটে৷র নিগণ্ড আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এদের শিল্পমূল্য 
সম্পর্কেও নিঃসংশয্নিত হয়েছিলেন। এই উপলব্ধি যেমন একদিকে 
তাকে প্রেরণা দিয়েছিল বাংলা লোকনাট্যের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পকে 
তথ্য সংগ্রহ করতে, অন্যদিকে অবশ্য অনেক কাল পরে, লোকজীবন- 
ভিত্তিক নাটক রচনায় রতী হতে । 

জসীম উদদীন তার লোকনাট্য সম্পকিত অন্বেধার ফলাফল বিবৃত 
করেছেন “আমাদের লোকনাট্য, শীর্ধক একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 
সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথেষ্ট মুল।বান তথ্য-সম্ঘলিত । অসম্পূর্ণভাবে হলেও আমরা 
এই প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যের সাহায্যে বাংল। লোকনাট্যের বিকাশধারার 
একটি নিঠরযোগ্য মানচিত্র নিম্নাণ করতে পারি । বাংলাদেশে সাধারণত 
তিন রকমের লোকনাট্যের প্রঃলন দেখা যার- মালদহ জেলার “আলকাফ”, 
রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিহ জেলার “ভামাস।, এবং ফরিদপ্ম, যশোর, 
বরিশাল ও ঢাকা জেলার “থাত্রাগানঃ । এসব গ্গাতিধশী লোকনান্যেম বিষয়- 
বৈচিত্র্যও যথেষ্ট । মালদহ জেল।র প্রচলিত 'আলকাষণলোন অধিকাংশই 
ক্ষুদ্র একা িকা নাকার মতে। । বিষয়বন্জ গ্রাম-জীবনের ঘটনা আহনেই গড়ে 
ওঠে , এতে পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান হণ কর। হয় না। নিত্য নেমি- 
ত্তিক জাবনপ্রবাহ থেকেই নাটকের ঘটনা নিবাচন কণা হয় । নাটউকগুলোতে 
সাধারণত জুয়াখেল।, জঈদখোরি, অপব্যয়ের কুফল ইত্যাদি সামাজিক 
সমস্যার অবতারণা করা হয় ॥ হাস্তরসের ভিতর দিয়ে নীতিশিক্ষাদানের 
একটি সঙ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এ না»কগুলোতে । হাসির মোড়কে পুরে 
অনেক নিষ্ঠ,র জীবন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার এই 
প্রচেষ্টার মধ্যে লোকজীবনশ্দ্নর সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয় যেমন পাই, 
তেমনি পাই শুশ্ম রসবোধের পরিচয় ॥ রংপুর, কুচবিহার ও ময়মনসিংহ 
অঞ্চলে প্রচলিত “তামাসা” ও ফগ্দিপুর-যশোহন্-ঢাকা অঞ্চলের “যাত্রা- 
গানে'র তারতম্য সামান্তই । রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলোতে 
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গন্ধ কথোপকথন সামান্য থাকে, গানে গানেই প্রধানত কথোপকথন 
চলে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের লোকনাটাকগুলোর আর একট। 
বেশিষ্ট্য এই যে, এগুলো প্রায়শই হাস্যরস প্রধান। এমন কি করণ 
রসাত্মক বিষয়ও এসব অঞ্চলে হাস্যরসে বূপান্তরিত হতে দেখা যায়। 
রংপুর জেলার “মোনাই যাত্রা”, “বলাইগান”, “বোষ্টম-বাদিয়া”, “ছমরা 
বাইস্।', ময়নামতির গান+ প্রভৃতি লোকনাট্য ব্যাপকভাবে সমগ্র উত্তর- 
বঙ্গে অভিনীত হয়। এ সকল লোকনাটে।র অভিনয় প্রত্যক্ষ করেই 
জসীম উদ্‌দীন এদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । পরবতীকালে 
লোকজীবনভিণ্ডিক নাটক রচনায় সার্থকত। লাভের জন্যে তিনি যে এসব 
লোকনাট্যের কাছে যথেষ্ট খণী রয়ে গিয়েছেন তার স্বীকৃতি তার নিজের 
উক্তিতেই পাই £ “আমার পগ্মাপার নামক লোকনান্যিখানিতে কতকট। 
'“মোনাহ যাত্রা লোক্নাটের অনুসরণ করিয়াছি । “ছুমরা বাই, নাউকেন 
শোড়লের চগ্িত্রের কিছুটা আভাস আশার রচিত “বেদের মেয়ে” নাটকের 
মোড়লের চরিত্রে গাওয়া যাইবে 1” 

আগেই উল্লেখ কঞ্জেছি উত্তরবঙ্গের তামাস।” জাতীয় লোকনাট্ের সাথে 
পূর্ববঙ্গের যাত্রাগানের মুলগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। ওবে উত্তরবঙ্গের 
লোকনাট্যের মতো পুববঙ্গের লোকনাট্যে গানের প্রাচ্য থাকলেও, 
তাতে গণ্ঠ কথোপকথনের স্বানও উল্লেখযোগ্য । হ।স্যরসের অপ্রতুলতা 
না ঘটলেও করুণরসের একটি বাস্তব আবহস্থাষ্টতৈও পূর্ববঙ্গের লোক- 
নাট্যকাররা যথে্ট পারদশিতার পরিচয় দিয়েছেন । প্রত্যেক লোকনাট্যে 
একটি বিশেষ সুরই প্রধান হয়ে দাড়ায়। এর রস-সার্থকতা সম্পর্কে 
জসীমউদ্দীন বলেন £ “সেই সুরের মাদকতায় নাট্যবণিত সমস্ত ক।হিনী 
যেন মধুময় হইয়া দলের পর দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে”? 
বল। বাহুল্য, যেহেতু 4041 5০০৪6 50185 219 017959 01৩৮ 6611 ০1 
৪2009 $1.০২125” সেই হেতৃুই করণরসের স্জনেই পুববঙ্গের লোক- 
নাট্যগুলোও সার্থকত। অর্জন করেছে বেশী। সেই জন্যেই দেখি করুণ" 
রসের দিকেই শিল্পীদের পক্ষপাত বেশী । এর ফলে লক্ষ্য কণি কোনে। 
কোনো লোকনাট্যের প্রথম দিকে হাস্যরসের সমাবেশ ঘটলেও শেষের দিকে 
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ঘটনাপ্রবাহ করুণ হয়ে চারদিকে একটা অপূর্ধ নীরবতা স্থটি করে। 
ফরিদপুর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, যশোহর প্রভংতি জেলায় প্রচলিত “ভাসান 
যাত্রা”, 'আসমানসিংহ যাত্র।”, 'জামাল যাত্রা' ইত্যাদি এই জাতীয় লোক- 
নাট্যের সার্থক উদাহরণ । এই লোকনাট্যগুলিতে একটি উদার অসাম্প্রদায়িক 
মনোভাব প্রায় সবত্র লক্ষ্য করা যার । তাই দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান 
উভয় শ্রেণীর মানুষ একত্র হয়ে এসব নাটক অভিনয় করে এবং সমবেত 
হিন্দু-মুসলমান শ্রোতা একব্রে বসে সে অভিনয় উপভোগ করে। নীতি- 
শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারের একটি সজ্ঞান-প্রবণতা এ জাতীয় নাট্যস্থ্ট 
ও অভিনয়ের পিছনে কাজ করলেও, কেউ যদি মনে করেন নীতিশিক্ষা- 
দান বা নীতিকথ। প্রচারণাই এগুলোর একমাত্র লক্ষ্যঃ তা" হলে কিন্তু 
তিনি খুবই ভুল করবেন । কারণ এগুলোতে লোকজীবনশিক্পীরা নরনারীর 
জীবন বাস্তবকে পূর্ণ মুল্দানের চেষ্টা করেছেন। এবং সে চেষ্টা প্রায়শ 
শিল্পসার্থকতামণ্ডিত হয়েছে । 


এই লেকনাটঢ্যগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে, ভাসান যাত্রা ও পালা- 
কীর্তনের প্রাচীন রসধারার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কালের জীবনধারার 
যোগ ঘটায়, এদের আকর্ষণ আজও অনেকট। বজায় রয়েছে । নাটক- 
গুলোর কথোপকথনে মামাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কথাবার্তার 
ভঙ্গীটিই রক্ষিত হয়েছে । অথচ তা” অবলম্বন করেই নাটকের চরিত্রগুলো 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাত স্থষ্টির মাধ্যমে অপূর্ব 
রসতরঙ্গ স্যটি করেছে । লোকনাট্যের কথোপকথনের এই স্বাভাবিকতাই 
এদেনন অনায়াস অভিনয়োপযোগী করে তুলেছে । এতে আর একটি 
সুফল হরেছে এই যে অভিনেতার বিভিন্ন চরিত্রের পাঠ বলতে অনেকট! 
স্বাধীনত। পায় বলে, অভিনয় কালে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং 
আপন আপন অভি্ণয়নৈপুণ্য দেখানোর পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। 
আবার এ কারণেই একদলের অভিনীত নাটকের ণ্গে অন্যদলের 
নাটকের গুণগত পার্থক্যও দেখা দেয় । ভাল দলপতি হাতে পড়লে 
ন[টকের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অক্ষম দলপতির হাতে পড়লে অগকর্ষ ঘটে । 
এ ছাড়াও এই লোকনাট্যগুলে। সন্বন্ধে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার 
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আছে, ত1 হচ্ছে এই যে অভিনেতার অভিনয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট স্ব।ধী- 
নতা নেয়ার স্থযোগ থাকায় এ নাটকগুলো নানা কে অভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে ক্রমেই খোলস বদলিয়ে চলে । বিভিন্ন অঞ্চলের রুচির বিভিন্নতার 
জন্যে এদের অংশ বিশেষ প্রলম্বিত হয়, কোন অংশ বা খসে পড়ে । 
দলবিশেষে কোন অভিনেতা অভিনয় দক্ষত। দেখানোর জন্য অনেক 
সময় অভিনয়ের অংশটি ইচ্ছামতে। পরিবঙন করেন, আবার দক্ষতার 
অভাবে অপর জভিনেতা সে অংশ সংক্ষিপ্ত কদেন। এই ভাবে 
লোকচর্চার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বলেই তো লোকরগ্ুনের জন্যে স্ষ্ট এ 
নাটকগুলোকে লোকনাট্য বলে। জসীম উদ দীশের ভাষায়, “কোন 
বিশেষ ব্যক্তির রচনায় নয়, দেশের সকল লোকের রচনার বূপায়িত 
হয় বলিরাই' এগুলি লোকনাট্য 1৮ 

শুধু যে পুববগের 'যাত্রাগান? সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য তা নয়, 
মালদহের 'আলক।ফ” এবং উত্তরবঙ্গের “ভামাস। জাতীর লোকনাট্য- 
গুলো সম্পকেও শেষের এই বক্তব্য প্রযোজ্য । এই লোকনাঢ)গুলোর 
সাহিতিক মূল্য ছাড়াও এক গভীর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে । 
জসীম উদ দীনের মতে ৪ *এই নাটকের ভিতরেই আমাদের গ্রাম্যজীবনের 
আমশা-আকাঙক্ষান কথা, কি তাহার। হইতে যাইগ়। কি ভাহারা হইতে 
পরে নাই, সেই সুখ দূঃখর জীবন্ত আলেখ্য প্রচিত হইয়া আছে। 
দেশকে যাহারা ভালবাসেন, দেশের জনগণের অস্ববের সঙ্গে যাহার। 
আত্মার আক্মীরতা স্থাপন কমিতে গ্রাম পাইবেন, তাহারা এই 
লে(কনাট্যগুলির মধ্যে অনেক কিড় খ,জিরা পাইবেন।”” বস্তুত 
লোকনাট/গুলে। লোকজীবন ও লোকমানসের অন্তরঙ্গ পরিচরে সধদ্ধ বলেই 
এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা গপ্রাম-বাঙলাকে, গ্রাম-বাঙলার মানুষকে 
যথার্থপে জানতে ও বুঝতে পারি। লোককাবোর বাতায়ন 
গথে প্রথম এই গ্রাম-বাঙলার মানুষের জীবনে প্রবেশের হযোগ 
ঘটেছিল জসীম উদদীনের।; লোকনাট্যের সদর ব্াস্তায় তার সাথে 
ঘটেছে তার নিবিড়তর পরিচয়! আমার মনে হয়, এই আলোতে 
বিচার করলেই ভার লোকনাট্য স্থষ্টিপ্রয়াসটির তাৎপ্ধ হৃদয়ঙ্গম করা 
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সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে যার নাগাল পান নি, গান দিয়ে 
তাকে স্পর্শ করার কথা ভেবেছিলেন; জসীম উদদীন লোককাবোর 
বাতায়ন পথে যাকে শুধু স্পর্শই করতে পেরেছেন, লোকনাট্যের সদর 
রাস্তায় নেমে তার সাথে কোলাকুলি করে তার অপরূপ মিলন- 
পিপাসা মিটিয়েছেন। তাই জসীম উদ দীনের লোকনাট্য হ্ুষ্টির প্রয়াসকে 
বিশেষ মূল্য দিতেই হয় । 
জসীম উদ্দীনের হাতে বাঙলা লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটে 
নি, তার জগ্মানস্তরও ঘটেছে । আধুনিক শিল্পচেতনার পোষকত। থাকায় 
তার রচিত লোকনাট্যের ভাযাদেহে যুগোচিত পরিমার্জন ছাড়াও 
অবলম্বিত কাহিনীতে যে সুসংবদ্ধত। দেখা যায় এবং ঘটনাবিন্যাসে 
যে চাতুর্ধ ও চপ্রিত্র-চিত্রণে যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে 
একে এক প্রকার নতুন স্থষ্টি বললেও চলে । ভবু জসীম উদদীন তার 
লোকজীবনের সুরাশ্রিত কধিকর্মের ন্যায় তার োক-নাট্যের ক্ষেত্রেও 
সর্বদা এর বিশেষ স্বভাবটকে অক্ষুপ্ন রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। এ 
উদ্দেশ্যেই তিনি সর্বত্র লোকজীবন থেকেই নাট্/বস্ত সংগ্রহ করেছেন আর 
তার শিল্পরূপ দানে লোকসঙ্গীত, রূপকথা, কেচ্ছ।, লো।কগীতিকা, ছড়া, 
প্রবাদের গাজ্য থেকে অবাধে উপকরণ সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছেন । 
লাপ এঞচন। কালে তিনি পলী নর-নারীর স্বাভাবিক বাচনভঙীর 
প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্য রক্ষা করে চলেছেন । মোউকথা লোকজীবন 
থেকে মালমশলা নিয়ে লোকজীবন ভঙ্গিমাকে পূর্ণ মুল্য দিয়ে জসীম- 
উদদীন লোক-নাট্যের যে নবদিগন্ত উদ্মোচন করেছেন, ত। তার 
লোকসাহিত্যের এতিহ্াশ্রয়ী সাহিত্যসাধনারই ব্যাপ্তি ও গভীরত!1 সম্পর্কে 
আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে । স্বাভাবিক ভাবেই তার কাব্যপ্রচেষ্টার 
ন্যায় তার লোক নাট্যগুলোর জনচিত্ত জয়ের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রাতিপন্ন 
হয়েছে । শোৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টায় বেতার, রঙগমঞ্জে 
ও আসরে নানাভাবে অভিনীত হয়ে এগুলো সবস্তরের ৮লোকের মধ্যে 
অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ! বলাবাহুল্য লোকনাট্যের এই নতুন 
দিগন্তে জসীমউদ এ।নের সাথকতার মুলে কাজ করেছে লোকচগিত্রে তার 
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অসাধারণ জ্ঞান, লোকঙীবন ও লোকমানস সম্পকে তার সধ্বদ্ধ বাস্তব 
অভিজ্ঞতার অধিকার এবং সব কিছুকে সমণ্সিত কবে শিক্পরূপদানের 


সহজাত ক্ষমতা ॥ 


লোকনাট্য জসীম উদদীন খুব বেশী লেখেন নি। কারণ, সম্ভবত 
লোকসাহিত্যের এই দিকটির প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল 
সাহিত্যিক প্রোৌটত্ব লাভেব পরে। লোকনাটোর যেসব উপাদান 
পল্লীসাহিত্যে ছড়িয়ে ছিল, তার সাথে তার পরিচয় অবশ্য ঘটেছিল 
অনেক আগেই। এ পরিচয়ের দৃষ্টান্ত স্ব্ূপ আমর তার প্রথম 
কাব্যগ্রস্থ 'রাখালী'র অন্তভূক্তি “সিপদুরের বেগতি” নামক গীতিনাট্যাংশটির 
উল্লেখ করতে পারি। তার “রঙিলা নায়ের মাঝি'র কিছু কিছু গানে 
এবং অন্তত্র সংকলিত বহু গানেও লোকনাট্যের উপাদান ছড়িয়ে 
রয়েছে দেখতে পাই । তা ছাড়া কার রচিত পল্লীজীবন গাথা “নক্সীকাথার 
মাঠ” ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট'-এর উচ্চ নাটকীয় বেশিষ্টযও দুলক্ষ্য 
নয়। এতৎসর্তেও লোকনাট্য রচনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছেন 
অনেক কাল পরে রবীন্রনাথের উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্তির ফলে। 
সে প্রেরণা কার্ষকরী হয়েছে আরও পরবতীঁকালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
নয় বছর পরে মাত্র এই সেই দিন ১৯৫০ সালে। অথচ জসীম 
উদ.দীনের কাব্যসাধনা শুক হযেছিল ১৯২৭ সালেরও আগে । লক্ষ্য 
করার বিষয় এই যে তার কাধ্যসাধনায় যখন ভাটার টান এসে গিয়েছে, 
তখনই জসীম উদদীন লোকনাট্যেব নতুন খাতে চলার গরজ বোধ 
করেছেন। মোট পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য তিনি রচনা করেছেন । 
এগুলো হচ্ছে পিঞ্াপার”, িধুমাল।”, “বেদের মেয়ে”, পল্লীবধ* ও 
গ্রামের মায়া । এ ছাড়া “বদল বাশী, করিম খার বাড়ী 
“জীবনের পণ্য” ও 'গাজন চরের কাইজ্যা” শীর্ষক চারটি ক্ষংদ্র একাঙ্কিকাও 
জসীম উদ্দীন রচনা করেছেন। এগুলো সবই মোটামুটি লোকনাট্যের 
লক্ষণাক্রান্ত। “বদল বাঁশী, ও “করিম খর বাড়ী” “পলীবধু"নাট্য- 
গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে এবং “জীবনের পণ্য” ও গাজন চরের 
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কাইজ্যা জসীম উদ দীনের সর্বশেষ নাটক (কাব্যনাট্য ) “ওগো! পুষ্পধনু'র 
কলেবর পু করেছে । এসব লোকনাট্য সম্পর্কে বিস্তুত আলোচনার 
অবকাশ বঙমান প্রবন্ধে নেই বলেই আমরা সংক্ষেপে এদের বিষয় ও 
শিল্পকৌশলগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে প্রসঙ্গটির উপনংহার টান্ব ॥ 


জসীম উদদীনের প্রথম লোকনাটা অভিধেয় রচনা 'পগ্লাপার ১৯৫০ 
সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি অধ্যাত্মর্ূপক-জাতীয় লোকনাট্য। 
শৈব, শান্ত, সহজিয়। সাধনার ধারায়, বাউল, মুখিদা, মারফতী প্রভৃতি 
গানের সুরে বাঙালীর অধ্যাত্ববোধের যে সহজ প্রকাশ ঘটেছে যুগে 
যুগে, কথার সুত্রে গানের মাল। গেথে তাকেই জসীম উদদীন নাট্যরূপ 
দিয়েছেন পিশ্মাপারে' ॥ এ নাটক রচনার সুত্র তিনি খু'জে পেয়েছিলেন 
রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মোনাই যাএা” লোকনাট্য থেকে । 'পগ্মাপার' 
নাটক রচনায় “মোনাই যাত্রার” অনুসরণ সম্পর্কে জসীম উদ.দীনের স্পষ্ট 
স্বীকৃতি পাওয়া যায়, লোকনাট্য সম্পকিত ভার প্রবন্ধে। সে কথা 
পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি । লক্ষ্য করার বিষয় মোনাই যাত্রার ন্যায় 
এ নাটকের নায়কের নামও মোনাই । নাটকটিতে ভবপথের পথিক 
মানুষের পরমকে জানা ও পাওয়ার অপরূপ উৎকণ্ঠাই মোনাই সওদাগর 
ও সুজন মাবির অনিদেগ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও কথোপকথনের মাধ্যমে 
প্রকাশ করা হয়েছে । মোনাই এখানে ভবপথের যাত্রী, পরমের উদ্দেশ্য 
সন্ধানী মানুষের প্রতীক, আর গুঞ্জন মাঝি ভবপথঘাত্রী মানুষের পথ- 
প্রদর্শক গুরু বা মুশিদেরই প্রতীক । পরমকে জানা ও পাওয়ার আকা 
মানুষের চিরন্তন ; কিন্ত সে পাধ বা আকাঙ্ক্ষা! পূরণ স্ুদুঃসহ ত্যাগ 
ও সাধন।-সাপেক্ষ। সে সাধনার পথে সংসারী মানুষের বাধা অনেক । 
লোভ, মোহ -মাৎসর্ষ, বিষয়-বুদ্ধি সব সময়ই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে । 
তাই পথের দিশ। হাগিয়ে ফেলার ভয় রয়েছে প্রতি পদে। বিবেক, 
বৈরাগ্য ও তক্তি এ পথের পথিকের বড় সম্বল। কিন শুধু এসবের 
উপর ভরসা করেই ভবপথিক চলতে পারে না। কারণ পদে পদে 

ংশয় এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাকে ভুল পথে ঠেলে 
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দিতে চায়। এ অবস্থায় সদ্ৃগুরুর উপদেশ বা নিদে শের প্রয়োজনই 
সবচেয়ে বেশী । তিনিই কেবল তাকে সকল মোহজাল ছিন্ন করে, 
সংশয় কাটিয়ে উঠে যথার্থ পথে চলবার উপযুক্ত শক্তি ও প্রেরণা 
জোগাতে পারেন। নতুবা! ভবপথযাত্রীর ভরাডুবি অনিবাষ ॥। মোট?- 
মুটিভাবে আমাদের বাউল, মুশিদী-পন্থার সাধকরা অনন্তের সঙ্গলাভপ্রয়াসী 
ভবপথিক মানুষের সমস্যাটাকে এইভাবেই তুলে ধরেছেন এবং তার 
সমাধান নিদেশ করেছেন। আলোচা 'পন্মমপার' লোকনাচ্যে রূপকচ্ছলে 
এই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার স্বরূপটিই ব্যক্ত হয়েছে । 


নাটকটিতে দেহতত্বের জুপ্রচুর উল্লেখদৃষ্টে অনায়াসে অনুমান করা চলে 
যে বাঙলার বাউলপন্থী লোকসাধকদের অধ্যাআভাবনাই যেন এতে কৌশলে 
রূপায়িত করা হয়েছে । বাউলরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর বা পরমাত্ম। 
মানব দেহেই স্বিতি করেন। তাকে দেহাধারেই যথার্থ উপলব্ধি করা 
সম্ভব; তবে সে জন্যে সুকঠিন যোগমার্গের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন । 
তারা বলেন, যোগবলে দেহস্থ মূলাধারে স্থিত কুলকুণুলিনী শক্তিকে 
জাগ্রত করে সহত্দলপন্পে স্থির পরমাত্মার যোগে যুক্ত হতে পারলেই 
ঈশ্বরের উপলদ্ধি সম্ভব। এ-মার্গ স্বভাবতই দুরধিগম্য । পথ চলতে 
উপযুক্ত গুরুর সাহায্য, উপদেশ ও নিদে'শন। সর্বদা প্রয়োজন । নান৷ 
ভ্রান্তিঃ প্রলোভন পথিকের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে-সতাকে 
জানার আন্তরিক আগ্রহ ও ত্যাগবরণের সামর্থ্য থাকলে শেষ পর্যন্ত 
সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে অভীশ্দিত লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব । আলোচ্য 
নাটকে মোনাই সওদাগরের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতা ভবপথিকের সাধনার 
কঠোরতাই ইঙ্গিত দিচ্ছে । জসীম উদদীন সহজ রূপকের আবরণে ক্বপ- 
কথার মতো! জন্দর করেই ভবপথিক অনন্ত সঙ্গলিপ্প, মানুষের এই সংকট 
ও সাধনার কথা পিন্নাপার' নাটকে প্রকাশ করেছেন । তাত্তিক জটিতা 
সত্তেও যে এ নাটকেব বক্তব্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহ হয়ে উঠতে পেরেছে. 
তার জন্তে কৃতিত্বের দাবি অবশ্যই জসীম উদ্দীন করতে পারেন । 
তবে এ কঠোর পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে তাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য 
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করেছে বাঙলার লোকায়ত জীবনভাবন।-সমৃদ্ধ পল্লীগীতিগুলে। ৷ 
অধ্যাত্স ভাবনার তাত্বিক রূশ যত জটিলই হোক না কেন, লোককবিরা 
লোকজীবন থেকে দূপক তৈরী করে তাকে অতি সাধারণ মানুষেরও 
বোধগম্য করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন । জসীম উদ দীন 
এ গানের সরণি অবলম্বন করেই অনায়াসে দুস্তর বাধা অতিক্রম 
করেছেন। আর একটি কারণেও অধ্যাত্ম জীবনভাবনার জটিলতায় পর্ণ 
এ লোকনাটাটি লোকচিত্ত জয় করতে পেরেছে । তা হচ্ছে এই লোক 
নাট্যে ভাববাদী বাঙালী স্বভাবের মজ্জাগত অধ্যাতআ্বোধের সাড়া রয়েছে । 
যুগ যুগ ধরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয় আউল, বাউল, মারফতী 
সাধকের অধ্যাত্ম সাধনার রসনিষেকে উর্বর সাধারণ বাঙালী চিত্তে 
লোককবির! এমন সুকৌশলে এইসব অধ্যাত্মভাবনার বীজ বুনে দিয়েছেন 
যে একটু ভক্তি বা আবেগের বর্ণেই তাতে ভাবনার মুকুল ফুটতে 
শুরু করে। তাই অনায়াসেই তারা তত্বের বেড়ি অতিক্রম করে যে- 
কোন ভাবনার মর্মমূলে পৌছে যায়। এই জন্যেই তো তত্বসর্বস্ব 
হয়েও 'পঞ্মাপার” লোকনাটা হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়ত। লাভে সমর্থ 
হয়েছে । 


পল্লাপার লোকনাট্যের একটি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এতে 
ঘন ঘন গানের সমাবেশে একটি অবিচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহের স্থষ্টি হয়েছে । 
গানগুলো সবই পলী থেকে সংগৃহীত ; তবে জসীম উদ্দীন এগুলোকে 
কিছুটা পরিমাজিত, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবতিত করে, তার নাটকে ব্যবহার 
করেছেন। যে ভাষার স্তত্রে এগুলোকে গেঁথে একটি অখণ্ড সুরসঙ্গতি 
দানের প্রয়াস পেয়েছেন, তাও যথাসম্ভব পল্লীর প্রাত্যহিক কথাবাতারই 
ভাষা । ফলে পল্লীপ্রণের যথার্থ ম্পন্দনট অনুভব কর৷ যায় এ-নাটকে । 
তবে একথা ঠিক যে এ নাটকের চরিত্রগুলোর কথোপকথন ও গানের 
ভাষায় কিছুট। হেঁয়ালির ভাব লক্ষ্য কর] যায়। 'পল্মাপার' নাটকের 
ভাববস্র নৈর্যক্তিকতাই যে এর জন্তে অনেক পরিঃ।ণে দায়ী তা ন! 
বললেও চলে । জসীম উদ্দীনের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি লোকজীবন 
থেকে ব্ূপকের উপাদান নিয়ে লোকভাষায় রূপকথার আদল ত্বষ্টি করে 
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দুরূহ তত্তভাবনাকেও একটা স্বাদূতা দান করতে পেরেছেন। পল্লাপার' 
নামকরণটও তার সহজাত শিল্পবোধের সুন্দর পরিচয় বহন করে। 
তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ খরক্োত] পল্লাপ্রবাহের চেয়ে অনম্ত সঙ্গলি্স, ভবপথিকের 
দুরূহ সাধন পথের শ্রেষ্ঠ উপমান আর কিইবা হতে পারে ! 


রূপকথাশ্রয়ী লোকনাট্য “মধূমাল।' জসীম উদ্দীনের দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ | 
বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে লোকমুখে প্রচলিত মদনকুমার ও মধুমালার 
রূপকথা অথবা “মধুমালার কেচ্ছ।' অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে । বহুকাল 
নিঃসস্ভতান এক রাজ। ও রাণীর অনেক তপস্য! ও সাধনার ফল একমাত্র 
পুত্রের যোবন-্বপ্র-মন্ততার এক আকুল-করা কাহিনী 'মধুমালা 
লোকনাট্যের বিষয় ॥ সঙ্গীদের সাথে বনে শিকার করতে গিয়ে সারাদিন 
ছুটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাজপুত্র মদনকুমার । 
দৈবক্রমে এ বনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল কালপরী ও নিদ্রাপরী । ম্বাজ- 
পুত্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে ওরা তারই উপযুক্ত পাত্রী মনে করে ভিন- 
দেশের এক রাজকন্যা মধুমালার সঙ্গে স্বপ্নযোগে ঘটিয়ে দেয় তার মিলন । 
স্বপ্নভঙ্গ হতেই রাজপুত্র আকুল হয়ে ওঠে স্বপ্ন দেখা সেই রাজকন্তাকে 
পাবার জন্তটে। এদিকে রাজকন্যা 'মধুমালা'ও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকে 
তার জণ্যে। তারপর কেমন করে বহু দুস্তর বাধার সমুদ্র অতিক্রম 
করে, বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে রাজপুত্র পেলেন সেই মধুমালার দেখা 
তাই বিবৃত হয়েছে এই নাটকটিতে । বলা বাহুল্য মদনকুগারও মধুমালান 
মিলনের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে নাটকটি । 


তেরটি বিভি্ন দৃশ্যে বিন্যস্ত করে এ জনপ্রিয় রূগকাহিনীটিকে 
লে।কনাট্য রূপে গড়ে তুলেছেন জসীম উদ্দীন । দৃশ্যগুলোর মধ্যে সঙ্গী- 
তের প্রবাহ সঞ্চার করে দিয়ে তিনি স্থকোৌশলে তাদের এঁক্যসুত্রে আবদ্ধ 
করেছেন । বপ্তত এই নাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রকুতপক্ষে গানের সুরে ভয় করেই নাটকের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ 
পযন্ত এগিয়ে চলেছে । এ সম্পর্কে জসীম উদ্দীনের নিজের উক্তি খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেছেনঃ “প্রাচীন গানের আলোক প্রদীপ 
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জালাইয়ী এ কাহিনী রূপলোকের দিকে চলিতেছে ।” এই যাত্রাপথে 
কথোপকথন যেন কাহিনীর অগ্রগতির পরিমাণটা নির্ণয়ের জন্যে 
মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ থেমে হিসেব নেয়ার কৌশল মাত্র । নাটকের 
নরনারীদের স্বপ্নকামনা, ভাবাবেগ, কৌতুকপ্রিয়তা--তাদের চরিত্রের 
যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা ভাষা পেয়েছে এ গানের মধ্যেই। 'পদ্মাপার' 
লোকনাট্যের মতো! এখানেও আমরা তাই লক্ষ্য করি গানের স্থুরেরই 
প্রাধান্য । অবশ্ত লোকনাট্যে সুর-প্রাধান্যই স্বাভাবিক বাযাপার, কারণ 
লোক-কবিরাঃ মন দিয়ে নয়, গান দিয়েই সব জিনিসের নাগাল 
পাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন 
স্্টিকর্মের সার্থকতা । জসীম উদদীন লোকনাট্যের এ দ্র্যাডিশন রক্ষা 
করে চলেছেন সযত্ে । 

জসীম উদদীন এ-লোকনাট্যটি স্ঘটির প্রেরণা পেয়েছিলেন “গ্রাম্য- 
রূপকথা ও কথন কথার ভাণ্ডার”, তার এক অন্ধ দাদার (পিতার চাচা ) 
কাছ থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন যে শুধু কাহিনী নিবাচনেই নয়, 
এর প্রকাশভঙ্গীতেও তিনি তার দাদার অপরূপ কখন ভঙ্গীটকে যথা- 
সাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন । এ নাটক রচনায় তার দাদার কাছে 
তার অপরিসীম খণের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে তিনি বলেছেন ৪ 
“এই নাটকের মধ্যে মধুমালার কেচ্ছার পুরাতন গানগুলি যথা সম্ভব 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি । সেই গানগুলি সব একই করের । সেই 
পুরাতন সুরের পাখা বিস্তার করিয়। অতীত যুগের ভাবধারা টানিয়া 
আনিতে প্রয়াস পাইয়াহি |? কারণ তার বিশ্বাস “আমাদের অবচে- 
তন মনে সেই সুর হয়ত আজও বাসা বাধিয়া আছে?” আমার 
মনে হয়, পুবাতন গল্পকথার আবহটি যথাযথ স্যী করতে হলে এর 
চেয়ে উৎকৃষ্টতর পন্থা আর থাকতে পারে না। পুরাতন গানগুলো 
নির্বাচনে জসীম উদ্দীন নিভূল রসচেতনার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন । 
তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কিছুটা স্বাধীনতাও নিয়েছেন। ানগুলোর মধ্যে 
কিছুটা বৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্টে তিনি কয়েকটি নতুন গানও এ-নাটকে 
জুড়ে দিয়েছেন। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত “আসমান সিংহ” লোক- 


শ্ড 


নাট্যের কয়েকটি গানের সুর তিনি নাটকের দুই তিনটি গানে প্রয়োগ 
করেছেন । তদুপরি নাটকের ঘটন! বিন্যাসেও কিছুটা নতুনত্ব এনেছেন 
এ “আসমান সিংহ" লোকনাট্য থেকে কালপরী ও নিদ্রাপরীর কথা- 
বার্তার প্রসঙ্গটি আমদানি করে। লোকনাট্য “মধুমালা*য় অনুস্থত 
ভাষাভঙ্গীটি কিন্তু লোকনাট্যের স্বভাবধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । লোক- 
নাটোর ভাষায় আঞ্চলিক টৈশিষ্ট্য রক্ষার আবশ্যকতার প্রশ্নটকে এই 
অঞ্জুহাতে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন যে কোন বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্য- 
ভাষ। ব্যবহার করলে তা অন্য অঞ্চলের লোকেরা বুঝতে পারবে না। 
অতএব সর্বজনবোধগমা কলকাতা। অঞ্চলের ভাষাভঙ্গীকে তিনি শ্রেয়ঃ 
করেছেন। কিন্তু লোকনাট্যের ভাষায় আঞ্চলিকতা বর্জনের পক্ষে এ 
যুক্তি যথেষ্ট জোরাল নয় বুঝতে পেরেই তিনি বিনীতভাবে নিজ অসামর্থ্য 
স্বীকার করে অন্যত্র বলেছেন, “যে সহজ কথাবার্তায় আমাদের লোক- 
নাট্যগুলি রচিত, আমার রচনায় তাহা সম্যক ফুটাইয়া তুলিতে পারি 
নাই। কারণ অতি সাধারণ কথায় রস স্ষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা আমার 
নাই ।” কবির আত্মসমালোচনাপর্ণ এই উক্তি বিন। প্রতিবাদে আমাদের 
পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে বতমান ক্ষেত্রে রূপকথার রস- 
পরিবেষণটি মুখ্য মনে করায় এবং রূপ-কাহিনী বণিত চরিত্রগুলির 
স্বানিক ও ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ষ'টনের অবকাশ না থাকায়, জসীম উদ্‌দীন 


ভাষায় আঞ্চলিক রীতি পরিহার করে খুব অন্যায় করেন নি বলেই 
আমরা মনে করি। 
'মধুমালা'র পরে প্রকাশিত হয় জসীম উদ্দীনের বিখ্যাত লোকনাট্য 


“বেদের মেয়ে” । এটি নানা কারণে একটি বিশিষ্ট স্ত্টি। বলতে গেলে এ 
নাটকেই জসীম উদদীন প্রথম বাংল। দেশের লোকজীবনের বাস্তবকে 
আশ্রয় করেছেন । পণ্নাপার নাটকে বাস্তবজীবনের প্রতিভাস থাকলেও, 
লোক-জীবন নয়, লোক-মানসেরই একট] অধ্যাত্ম-বিশ্বাসশাসিত ব্ধপ প্রতাক্ষ 
করা যায় । “মধুমাল।” তো নিছক রূপকথা রাজ্যেরই বাসিন্দ।। ব্ূপকথার 
রসলোকের সিড়ি বেয়ে সে অবশ্য নেমে এসেছে লোক-জীবনের আঙিনায় । 
“বেদের মেয়ে'তেই আমরা সবপ্রথম প্রত্যক্ষ করি আমাদের পল্লীবাংলার 


*এ 


নর-নারীর শ্লেহ-ভালবাসা-সিক্ত অথচ বিয়োগব্যথা-কণ্টকিত জীবনকে । 
আমাদের বেদে সমাজের একটি বলিষ্ঠ চিত্র হিসেবে এই লোকনাট্যটি 
বিশেষ মূল্য বহন করছে বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। যদিও এ 
নাটকে “চম্পা' নায়ী এক বেদের মেয়ের ট্র্যাজেডিই মুখ্য বিষয়, তবু এ 
্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার আমাদের বেদে সমাজের একটি 
বাস্তবানুগ ছবিও উপহার দিয়েছেন। এ উপলক্ষে আমাদের সামনে 
বৃহত্তর বাংলার কৃষিনির গ্রামীণ সমাজের চেহারার স্স্পরষ্ট আভাসও 
উপস্বাপিত করেছেন লেখক ॥ “বেদের মেয়ে নাটকে কোনো বিশেষ 
ঘটন। নয়, বেদের নেয়ে চম্পার নারী-আত্মার ক্রন্দন ধবনিই যেন প্রথম 
থেকে বেজে ফিরেছে । গয়া বেদেকে নিয়ে সে ঘর বেঁধেছিলঃ স্বপ্ন 
দেখেছিল এক গন্দর প্রেমন্সিগ্ক জীবনের । কিন্ত হতভাগিনী নারী তার 
অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্য হয়েছিল এক 
গ্রাম্য মোড়লের কাছে আত্মসমর্পণ করতে । বেদে সমাজের মঙ্গলকে 
সবচেয়ে কাম্য মনে করে সে এ লাঞ্চনাকে মাথা পেতে নিয়েছিল । 
কিন্ত কিছুকাল পরে মোড়ল কর্তৃক পরিত)জ্ হয়ে সেফিরে আসে তার 
পূর্বপ্রণয়ী, স্বামী গয়। বেদের কাছে। গয়া বেদে তখন নতুন বেদেনী 
নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে । তাই চম্পাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো না স্ত্রীর 
মর্যাদায় ॥ প্রত্যাখ্যাতা চম্পা এ-অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থই 
খুজে পায়নি। তাই সে অভিমানে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। 
বিদায়ের আগে সপদষ্ট গয়৷ বেদেকে নিজের জীবন দিয়ে বাচিয়ে দিয়ে 
গিয়ে সে তার প্রেমের মহিমাকেই স্পষ্ট করে তুলে গিয়েছে। চম্পার 


ব্যথাহত প্রেমের কান্না গোট। নাটকটিতে একট] চুড়ান্ত লিরিক্যাল আবেগ 
স্থষ্টি করে সকল চরিত্র ও ঘটনাকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সঙ্গত 


কারণেই তাই সমালোচক বলেছেন, “বেদের মেয়ে নাট্যাকারে রচিত 
হলেও প্রকৃতপক্ষে একট অনুপম গীতি সৌন্দর্যে চিহ্নিত প্রেমের 


কাব্য । 
অন্তব্র যেমন এ-লোকনাট্যেও তেমনি, লোকনাটে;র স্বভাবধর্ণ পুরোপুরি 
বজায় রাখার জন্যে জসীম উদ্দীন সংলাপে আঞ্চলিক ভাভঙ্গীকে 


২২৮ 


পূর্ণমূল্য দিয়েছেন এবং লোকসম্গীতের সম্পদও ব্যাপকভাবে কাজে * 
লাগিয়েছেন । আগেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছি যে এ-নাটক রচনার 
ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত *হুমর। বাইদ্যা, নামক লোক- 
নাট্যের কাছে অনেকট। খাণী । বিশেষত “হমরা বাইস্ভা" নাটকের মোড়ল 
চরিত্রের আদলেই যে তিনি “বেদের মেয়ে” নাটকের মোড়ল চরিত্র স্যষ্টি 
করেছেন, এমন আভাস জসীম উদদীন স্বরং লোকনাট)” সম্পকিত স্বরচিত 
একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন । “বেদের মেয়ে নাটক রচনার ব্যাপারে জসীম উদদীন 
যে লোকনাটয ও গ্রাম্যণানের কাছে বিশেবভাবে ধণ। ৩। তিনি নাটকটির 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে এটিকে 
সচেতনভাবে গ্রাম্য তথা লোকনাট্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন, 
তাও স্বীকার করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে তার উক্তি উদ্ধত 
করছি ঃ “এই নাটককে গ্রাম্য নাটকে বূপান্তগিত করিতে যাইয়া আমি 
কোন কোন স্থানে প্রচলিত লোকনাট্যের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়। এই 
নাটকের পরিপাশ্বিকতা স্থষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কয়েকটি গ্রাম্য- 
গানের প্রথম পদ লইয়া! তাহার সঙ্গে নতুন পদ গুড়িয়! দিয়াছি।” 
মোটকথা একজন সচেতন শিপ্পীর মন নিয়েই জসীম উদদীন লোকনাটা 


ও গ্রাম্যগানের উপাদান সমীকৃত করে, গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও 
সংযোজন ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনত। গ্রহণ করে “বেদের মেয়ে লোকনাট্যটি 


রচনা করেছেন । “বেদের মেয়ে" নাকে সংলাপ রচনায় ও চরিত্রচিত্রণে 
জসীম উদ দীনের সফলত! নিতান্ত সামান্ত নয় । জনচিত্তজয়ী এ-লোকনাটয 
লোকজীবনশিল্লী হিসেবে জসীম উদ দীনকে প্রতিষ্ঠ। দিয়েছে অনেকখানি । 


“বেদের মেরে"র পর প্রকাশিত “পল্লীবধূ* নাটকটি জসীম উদ দীনেন এই 


পর্যায়ের চতুর্থ এবং “বোধহয়' শ্রেষ্ঠ রচনা । পপলীবধূ' পঙ্লীজীবনের একটি 
বাস্তব আলেখ্য । পাড়াগশয়ে বিবাহাদি ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে 
যে বিভ্রাট দেখা দেয়, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি সামান্ত কারণে হানাহানি 
বেধে যায় এবং আবার গায়েরই দু'চারজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের 
প্রচেষ্টায় অতি সহজেই কেমন করে তার মীমাংসা হয়ে যায়, তারই 
একটি বাস্তব দংশ্য “পঙ্লীবধূ” নাটকে দ্দপায়িত হয়েছে । পলীর আঞ্চলিক 


*২৯১ 


ভাষার সংলাপে গ্রথিত এ-নাটকটিতে বণিত জীবনদৃশ্যের সজীবত। খুবই 
উপভোগ্য হয়েছে । নাটকটির কাহিনীর গতিশীলতা, এর ঘটনাপ্রবাহের 
আকম্মিক মোড় পরিবর্তন এর নাট্যগ্তণ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। 
'পঙ্লীবধূ' নাটকের প্লটটি জসীম উদদীন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়ে- 
ছিলেন বলে জানিয়েছেন। তবে নান। কারণে কবির জীবিতকালে নাটকটি 
রচনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি; এমনকি পরবতাঁকালে যখন তিনি 
লোকনাট্য রচনায় প্রন্বত্ত হন, তখনও এটিকে প্রথম স্থষ্টির মর্যাদা দিতে 
পারেননি । সে যাই হোক, বিলম্বিত হলেও “পল্লীবধূ” নাটক রচনায় 
জসীম উদদীন কবি প্রদত্ত প্রটটি প্রায় হুবহু গ্রহণ করেছেন। রবান্রনাথ 
তাকে প্রটটি বলে দিয়ে এর ট্র্যাজিক ও কমিক দুই পরিণতির সম্ভাব্যত। 
সম্পর্কেও বলেছিলেন। দ্র্যাজিক পরিণতিটিই স্বাভাবিক হবে বলে 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কবি । তবে জসীম উদ দীন সে ইঙিত গ্রহণ না করে 
ন্বকোৌশলে ঘ্নাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে একে শেষ পর্যন্ত কমেডিতেই 
পরিণত করেছেন । যদিচ ঘটন। প্রবাহের মধ্যে ট্র্যাজেডি স্যষ্টির সম্ভাবনাগুলো 
দেখাতেও তিনি পশ্চাদ পদ হননি । 


পল্লীবধ” নাটকে বণিত জীবনবত্ুট হচ্ছে এইরূপ £ গ্রামের ছদন 
মোড়লের ছেলে আজিম উচ্চশিক্ষা গ্রহণান্তে বহুদিন পর কলকাত। থেকে 
গ্রামে ফিরেছে । গ্রাম্যরীতিতেই গ্রামের লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা 
জানিয়েছে । যদিচ শিক্ষিত আজিমের কাছে ব্যাপারটা স্ুলরুচির পরিচয় 
বলেই মনে হয়েছে। সে যাই হোক, দুদিন যেতেই পিতামাতার 
কাছ থেকে আজিম জানতে পারল, পাশের গ্রামের আলিম মাতববরের 
মেয়ে হাসিনার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্বা বছদিন আগেই স্থির হয়ে 
আছে; এবার আজিম রাজী হলেই তারা কাজে এগিয়ে যেতে পারেন । 
নতুন শিক্ষাভিমানী আজিম প্রথমট। গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করার প্রন্তাবটাকে 
উদ্মাভরে প্রত্যাখ্যান করে ॥। তখন মেয়ের বাবা আলিম মোড়ল অন্তত্র 
মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে ঘামিনার সাথে 
আজিমের একদিন দেখা হয়ে যায় । যৌবনবতী রূপসী হাসিনাকে 
দেখে আজিম মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে 
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ভুল করেছে বুঝে মন খারাপ করে বাড়ি ফেরে । ব্যাপারট। ছদন 
মোড়লের কানে যায়, তিনি দৌড়ে চলে বান আলিম মোড়লের বাড়িতে 
এবং তাকে অনুরোধ জানান পূব-প্রস্তাববত আজিমের সঙ্গে হাসিনার 
বিয়ে দিতে। কিন্ত আলিম মোড়ল তাতে রাজী হন না, কারণ হাসিনার 
বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন । এই নিয়ে দুই মোড়লের 
মধ্যে নানা কথ। কাটাকাটি হয় এবং শেষ পর্বস্ত নিারণ রেষারেষিতে 
পরিণত হয়। ফলে হাসিনার বিয়ে উপলক্ষে দুই গ্রামের মধ্যে দাঙ্গা 
বাধার উপক্রম হয়। শেষপর্ষন্ত সরলপ্রাণ হাজী গৈজদ্দি ভূইঞ্ার 
সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায়। তিনি তার 
ছেলেকে বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে আজিমের সাথে হাসিনার 
বিয়ে দেওয়ার জন্য আলিম মোড়লকে আহ্বান জানান। হাজী 
সাহেবের মর্যাদার প্রশ্ন ভেবে আলিম মোড়ল তাতে সহসা রাজী হন 
না; কিন্ত ছদন মোড়ল নিজ কন্যাকে হাজী সাছেবের ছেলের সাথে 
বিয়ে দেবার প্রস্তাব কৰে সমস্ত ব্যাপারটার একট সুন্দর ফয়সলার 
ব্যবস্থা করেন। ফলে আজিম ও হাসিনার বিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটি 
বাঞ্ছিত মিলনান্তক পরিণতি লাভ করে। 'পলীবধূ” নাটকটর সার্থকতা 
এইখানে ধে এতে গ্রান্যজীবন-বাস্তবের চমৎকার স্বীকৃতি রয়েছে এবং 
তাকে শিল্পরূপদানে জসীম উদদীন অনায়াস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । 


'পলীবধু' নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে জসীম- 
উদনদীনের যাবতীয় লোকনাট্যের মধ্যে এ-নাটকেই যথার্থ নাটকীয় 
গুণের সমাবেশ বেশী পগ্সরিমাণে লক্ষ্য করা যায় । বিন্যাসচাতুর্ষে 
নাটকের ঘটনাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ০11059,-এর 
চড়া তারে বেধে, তারপর সুকৌশলে তাকে প্রসন্ন সমাপ্তির দিকে টেনে 
নিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, নাটক স্থষ্টির চাবিকাঠিটি তার ভালোভাবেই 
হস্তগত হয়েছে । “পল্লীবধূ' নাটক স্থা্ট-কলাকোৌশলগত বৈশিষ্ট্যেই অন্ান্ 
লোকনাট্য থেকে কিছুট। স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে । অন্যান্য 
লোকনাট্যে জপীম উদ,দীন মুখ্যত গ্রাম্যগানের স্থরে ভর করে মাঝে মাঝে 
কথোপকথনের আশ্রয় নিয়ে লোকচিত্ত জয়ের চে পেয়েছেন । সেখানে 
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তিনি গ্রাম্য নাটাকারদেরই পথানুসারী । “পঙ্গীবধূ' নাটকে পারতপক্ষে 
জসীম উদদীন গানের আশ্রয় নেননি । এখানে বিশেষ বিশেষ অবস্থার 
সাথে সঙ্গতি রেখে আঞ্চলিক ভাষায় বলিষ্ঠ সংলাপ রচন! করেই আগা- 
গোড়। কাজ চালিয়েছেন। পল্লী-নরনারীর সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদন। 
ক্রোধের অনুভূতি প্রকাশে তিনি পল্লীর নিজস্ব বাক ভঙ্গীটিকে বিশেষ 
মূল্য দিয়েছেন বলেই তা আশ্চর্যরূপে বাস্তবধমী ও চিত্তস্পশী হয়েছে। 
সরল মৌল আবেগের অধিকারী পলী-নরনারীর প্রতিটি চরিত স্বগ্প[নরে 
জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে নাটকটিতে । দাচ্গায় প্রব্বস্ত হতে উগ্ভত দুইদল 
লোকের প্রাথমিক কথার লড়াইয়ের ভাষা নির্বাচনে জসীম উদদীন গগ্রাম্য 
কাইজ্যা'র ভাষার রূপটিকে যথাযথ গ্রহণ করায় এ দৃশ্যে আমরা গ্রাম্য- 
জীবনের সাথে প্রকৃতপক্ষে একেবারে মুখোমুখি হতে পেরেছি। বস্তত 
বাস্তব গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ-সম্বদ্ধ এই “পল্লীবধূ' নাটকটি জসীম 
উদদীনের একটি মৌলিক লোকনাট্য স্ষ্টি হিসেবে সমাদৃত হওয়ার 
দাবি রাখে। 


“পল্লীবধু, লোকনাট্যের শেষে সংযোজিত 'বদল বাঁশী” ও 'করিন খাপ 
বাড়ী” শীর্ষক লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুত্র একাক্কিক| দু্চৰ কথা 
এখানেই বলে রাখা যেতে পারে । “বদল বাঁশী” প্রেমের একটি সুর : 
সরলপ্রাণ পলীর ছেলে বছির ও পল্লীর মেয়ে বড়, পরস্পরকে ভালো বেসেও 
পায়নি মিলনের সুযোগ ॥ সমাজ বিধানে বড়, বাধ্য হয়েছে পরের ঘর 
করতে ॥ যদিও বছিরকে ভুলতে পারেনি সে কোনোদিন। আর বডউ,কে 
হারিয়ে রিক্তপ্রাণ বছির রাতভর বশীর সুরে প্রাণের বেদন 
নিবেদন করে স্বস্তি খুজে ফিরেছে । অবশেষে বড়,র দাবিতে বাঁশীটি তার 
হাতে তুলে দিয়ে প্রেমের ভিখারী বছির নিঞ্জেকে একেবারে নিঃস্ব করে 
দিয়েছে । জসীম উদদীনের রচনার মনোযোগী পাঠকশাত্রই লক্ষ্য করে 
থাকবেন যে “বদল বাশীতে' তিনি প্রকৃতপক্ষে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
'পাখালী'র নাম কবিতার বক্তব্য ও বিষয়েরই প্রতিং্!ন করেছেন। 
'রাখালী” কবিতার প্রেমের জুরটিকেই তিনি এখানে গান ও কথোপকথনের 
সুত্রে লোকনাট্য হিসেবে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এ- 
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লোকনাটেয বণিত ঘটনায় তেমন নাটকীয়ত নেই । থাকার কথাও 
নয়। কারণ কবি এখানে কোনে বাশুব ঘটনা নয়, প্রেমের শরে বিদ্ধ 
দুটি কিশোর-কিশোরীর বেদনারিই প্রাণের সুনটির প্রতিই মনকে নিবন্ধ 
করতে চেয়েছেন। কান পেতে বৃঝতে চেষ্টা করেছেন তার ভাষা। 
তবু প্রেমের এই জুর জীবনাশ্রিতই বটে। জসীম উদদীনের কৃতিত্ব 
এইখানে যে সীমাবদ্ধ সুযোগ সত্বেও তিনি গ্রাম্য বাক্ভঙ্জী ও গ্রাগ্য 
গানের সুর সংযোগে আলোচ্য একাঞ্ষিকায় বাস্তব গ্রাম প্রভিবেশের 
একট। আভাস এনে দিতে পেরেছেন । 


“বদল বাশশী'র পাশে কিরিম থার বাড়ী? সম্পূর্ণ বিসদূশ তষ্টি। 
এটি নাটক নয়, একটি জাবনরৃশ্যেরই অতি সংক্ষিপ্ত নাচানপ মাত্র । 
এতে লোঝ্জীবনে উদিত একটি অনতিলদ্ন্য সুধা তদেঘই এক টি 
ছবি ধরা পড়েছে । একটি মহৎ জীবন ভাবনার অনুষঙ্গ [য়ে উপস্থিত 
বলেই এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধমপ্রাণ নুসলিম সমাজের 
সকল স্তরের মানুষের জীবনের সবচেয়ে কান্যবস্ত্ব হচ্ছে অন্তত একবার 
মকাশরীফে হজ্জ করার সুযোগ পাওয়া । সেই সুযোগ পেয়েও কেমন 
করে এক গ্রামের মাতব্বর শুধু তার গরীব প্রতিবেশী করিম খার 
দুঃস্থ পরিবারের সবনাশের কাহিনী শুনে হজযাত্রা বন্ধ রেখে হজের 
খরচের জন্যে নিদিষ্ট টাক। দিরে সেই দুঃখী পরিবারের দুঃখ মোচনে 
ব্রতী হলেন, তাপ্ই কাহিনী অত্যন্ত দরদ দিরে জসীম উদদান তুলে 
ধরেছেন আলোচ্য নাট্যকণিকাটিতে । ক্ষুদ্রপরিসরে স্বল্লাক্দরে গ্রাম্য 
মা৩ব্বর, মৌলবী সাহেব ও করিম খশার মেয়ে এই তিনটি চগিত্রকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন জসীম উদদীন সহজ নেপুণ্যে ; মুর্ড করে তুলেছেন 
একটি গ্রাম্য আবহ । দৃশ্যট রূপায়ণে জসীম উদ্দীন 'মধ,মাল।” লোক- 
নাট্যের ন্যায় এখানেও আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীর আশ্রয় না নিয়ে কলকাতার 
কথাযভাষা প্রয়োগ করেছেন । লোক্নাট্যের মূলগত বেশিষ্ট্য এতে যে 
ক্ষগ্ন হয়েছেঃ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে লোকজীবনের 
পটেই যে এ-নাট্যদৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা আমাদের বুঝতে 
অস্থুবিধ৷ হয় না । 
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পূর্ণাঙ্গ লোকনাট্য স্ষ্টির সবশেষ প্রয়াস হিসেবে গণ্য হবে জসীম 
উদ্দীনের "গ্রামের মায়া” নাটকটি । সাহিত্য-স্থষ্টির কোনে। তাগিদ থেকে 
এটি স্য্টি হয়নি : স্থষ্টি হয়েছে বিশেষ একটি রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার 
কার্ষের বাহন হিসেবে । আইয়ুব খান প্রবতিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার 
লোককল্যাণকর দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন কবি এই 
নাটকে । দেশের সং ও কমী যুবকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন 
দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসতে । দেশ থেকে সকল দু্ীতি, চোরাবাজাবী, 
কালোবাজান্নীর পাপ উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে গ্রামের ছেলে নইম, 
গ্রামের কবিয়াল হানিফ ও তার সঙ্গীরা । তাদের সাথে হাত মিলায় 
শহরের ছেলে আসলাম ও তার বোন রাজিয়া । তাদের আন্দোলনে 
বিপদাপন্ন বোধ করে চোরাকারবারী আরজান, পাচারকারী আসাদ 
প্রভৃতি সমাজের দুশমনরা আর তাদেরই তশ্লিবাহক গ্রাম্য মৌলবী 
কলিম উদদীন। তারা চক্রান্তে মেতে ওঠে এদের জর্ষ করার জন্যে। 
বিত্ত পাবে না । মৌলিক গণতস্ত্রের নির্বাচন উপলক্ষ করে ম্যাজি্টেট আসেন 
গ্রামে, গণতন্ত্রের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে । আরজান, আরশাদ গ্রামবাসী- 
দের প্রতিনিধি সেজে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং এ সভায় আসলাম 
দুশীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে রুখে দাড়ানোর আহ্বান জানালে, আরজান 
মুখোস খুলে পড়ার ভয়ে নইম ও আসলামের মতো যুবকদের নিন্দা 
করে এবং বিদেশীর দালাল বলে তাদের আখ্যা দেয়। কিন্ত তার 
অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সুযোগ বুঝে হানিফ বয়াতি সেই আসরেই 
কবিগান বেঁধে চোরাকারবারী আরজান ও আরশাদের কীতি ফখস করে 
দেয়। ফলে আরজান ও আরসাদ ধরা পড়ে, এবং তন্নীবাহক মে'লবী 
কলিম উদবদীনসহ সাজা পায়। এই হচ্ছে মোটামুটি নাটকটির বিষয়বস্থ । 

নাটকটির পরিকল্পনায় মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত “আলকাফ* লোকনাট্র 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। “আলকাফ' নাটকের ন্যায় কতকগডলে। সামাজিক 
সমস্যার কুফলের কথা এ নাটকেও তুলে ধরা হয়েছে । বয়াতির 
গানের সুরে তার তাৎপর্য অনায়াসেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েহে লোক- 
মানসে । সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি নাটকটিকে লোকজীবন- 


৩৪ 


ঘনিষ্ঠ রচন। করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই । তবে কবি এই নাটক- 
টিকে নিছক গ্রচারকার্ষের একটি হাতিয়ার করে গড়ে তোলার সজ্ঞান 
প্রচেষ্টায় এর শিঞ্প মূল্য অনেক পরিমাণেই নষ্ট করে ফেলেছেন। 
নাটকে বণিত কোনো কোনো চরিত্রে একটু প্রাণের আভাস এলেও 
অধিকাংশ চরিত্রই হয়ে দাড়িয়েছে যান্বিক, টাইপ ধরনের । মোট কথা 
নাট/স্স্টু হিসেবে গ্রামের মায়া, নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর স্থ্টি বলেই মনে 
হবে। 


গ্রামের মায়ার পরেও জসীম উদ্দীনের আব একটি নাটক প্রকাশিত 
হয়েছে । এটির নাম “ওগো পৃষ্পধনু” । এট কাব্য-সংলাপে গ্রথিত একটি 
প্রেমের আখ্যায়িকা মাত্র । 'পু্পধনৃ'র বিচিত্র আকধণে হৃদয়ে প্রেমের 
যে-তরঙ্গ দোলা উঠে নরনারীকে কিভাবে বিড়ম্বিত করে এই সংসারে, 
সে-বিড়শ্বনা থেকে মুজ্রি পথই বা কি তারই ইঙ্গিত দিয়ে কবি এই 
নাটকটি র৮ন। করেছেন । লোকনাট্ের সামান্য লক্ষণগুলোও এতে 
উপস্থিত নয়। কিন্তু এই নাটাগ্রস্থের শেষে সংযোজিত “জীবনের পণ্য? 
ও 'গাজনচরের কাইজ্য,” নামক ক্ষুদ্র একাক্কিকাছয় নিঃসন্দেহে লোকনাট- 
লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমটিতে তথাকথিত ভদ্র ও বিস্তবান সমাজের মানুষের 
হৃদয়হীনতার পটভূমিতে গ্রাম্য সরল, দ্র মানুষের আত অসহায়তার 
ছবিটিই ফুটে উদ্েছে। রুগ্র ছেলের ওযধ জোটাতে পারেনি দরিদ্র পিতা । 
তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ডাক্তারকে বাড়িতে আনার চেষ্টা পেয়েছে । তবু 
হাদয়হীন ডাক্তার সময়মতো! আসেনি । ফলে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় 
ছেলেটি তার মারা গেল । এই মন্্রান্তিক জীবনদৃশ্যের অভিনয় পল্লীর 
ঘরে ঘরে কতই না চলছে । জীবন এখানে বাজারের পণ্যে পরিণত 
হয়েছে । শুধু অর্থমূল্যেই চলছে তার বেচাকেনা । এই অতি নির্মম 
সমাজ সত্যটিই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। বিষয়ের সবজনীন 
সামাজিক আবেদন একাক্কিকাটিকে লোকনাট্যের গণ্তী থেকে একটু 
দূরেই সরিয়ে এনেছে । তবু এতে আমাদের দেশের লোকজীবন-বাস্তবই 
মর্যাদ। পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় একাঙ্ষিকা 'গাজন চরের 
কাইজ্যা%, 'নক.সী কীথার মাঠ” কাব্যের চরের জমির ফসল-কাট। নিয়ে 
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দাঙ্গার দংশ্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে । নায়ক রূপা, নায়িকা সাজু 
ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র চরিত্র এতে ভিড় করেছে । গ্রাম্য বাকভঙ্গী সবর 
অনুস্থত হওয়ায় লেকনাট্যের স্বভাবটি এতে বেশী করে ধরা পড়েছে। 
গ্রাম্য কাইজ্যা, ঝগড়া-ফ্যাসাদের ভাষ৷ দাঙ্গারত দুই পক্ষের মুখে অপৃব 
স্কূতি লাভ করেছে । গ্রাম্য মানুষের আশ্বা-আকাঞক্ষা-স্বপ্নঃ তাদের 
প্রাত্যহিক জীবনধারা, সহজ জীবন-শ্রীতি, গ্রাম্য বূসিকতা সব কিছু 
নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসর একাক্ষিকাটি লোকজীবনের একটি উজ্জল আলেখ্য 
হয়ে দাড়িয়েছে |? 

জসীম উদ. দীনের লোকনাট্য-সাধনা' এখানেই এসে থেমেছে। লোক- 
নাট্যের নতুন ধারাশ্রয়ে লোকজীবনকে নিবিড়তব্ন করে জানা, চেনা ও 
বোঝার যে চেষ্ট। তিনি করেছেন ত1 যে বহুল পরিমাণেই সাথক হয়েছে 
তাতে সন্দেহ নেই। তার কাব্যের ন্যায় তার লোকনাট্যগলোর জনপ্রিয়তা 
এই সত্যেগই ইচিত দেয় । 
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শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদদীন 


পল্লীকবি অভিধার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে জসীম উদ্দীনের অন্ত 
সব পরিচয় । সেটা তার সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য জানিনা । তবে বাংল! 
শিশু-সাহিত্যের খবর যারা ব্রাখেন, তারা শিশ্চয়ই বলবেন, জসীম 
উদ্দীনের এ পরিচয় অসম্পূর্ণ। শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদ্‌দীনকে 
অস্বীকার করে 'পল্লীকবি'র শিল্পী পরিচয় কখনই সম্পর্ণ হতে পারে 
না। কারণ তাদের মতে, “রাখালী”, 'নকসীকাথার মাঠ” ও “সোজন 
বাদিয়ার ঘাট'-এর মত পঙ্লীচিত্র-সম্দ্ধ কাব্য রচন। করে একালের নাগরিক 
মানুষের হদয় তিনি জয় করেছেন যেমন অনায়াসে, তেমনি অনায়াসে 
বাংলাদেশের অগণিত শিশুর চিত্ত জয় করেছেন তিনি “হাসু” ও 
'একপয়সার বাঁশী'র মত শিশু-কবিতার বই লিখে এবং “ডালিমকুমার' 
বাজালীর হাসির গল্প'-এর মত প্রাণমাতানেো রূপকথা ও কৌতুকরসে 
ভরপুর গল্পের ঝাঁপি উপহার দিয়ে। এ দুইয়ের কোনটাই তার কম 
কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে ন।। এমন অবস্থায় শিশুসাহিত্যিক জসীম 
উদ্‌দীনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে, তার “পল্ীকবি' পরিচয়টিকে সার করে 
তুললে, ত1 কখনই তার শিল্পী-সত্তার যথার্থ পরিচয় বলে গ্রাহ হতে 
পারে না। বস্তত শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে তার কৃতিত্ব রীতিমত 
ঈর্যার বসত । শিশুচিত্তে সাড়া-জাগানোর ক্ষমতাই যদি শিশুসাহিত্যের 
সার্থকতার পরিমাপক হয়, তা হলে একথা বল্তেই হবে যে জসীম- 
উদ্দীনের মত ভাগ্যবান শিশু-সাহিত্িক খুব কমই আছেন। “পল্লী- 
কবির' প্রশংসায় মুখর আমরা কিস্তু ইতিমধ্যেই এই ভাগ্যবান শিশু- 
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সাহিত্যিককে ভুলতে বসেছি । কারণ তার পক্ষ নিয়ে আজও কেউ 
সত্য কথ। বল্তে এনিয়ে আসেন নি ॥ 

শিশু-সাহিত্যিক জসীম উদ.দীনকে নিয়ে তাই ভাববার সময় এসেছে । 
শিশুদের জন্যে তিনি প্রচুর লেখেন নি। সব সময়ও লেখেন নি। 
লিখেছেন মাঝে মাঝে, রয়ে সয়ে, ভেবে চিন্তে । কিন্ত যে-টুকু 
লিখেছেন, যা লিখেছেন, তা যে অনেকটাই সোনার মত খাটি, তাতে 
সন্দেহ নেই । ছড়। কেটে, গল্প বলে শিশুদের সাথে ভাব জমিয়ে 
অনায়াসে বয়সের বেড়াট। দুরে সরিয়ে দিয়ে তাদের সাথে হাস্য- 
কৌতুকে মেতে উঠতে বাধে না তার। তাই তিনি সহজেই হয়ে 
ওঠেন তাদের অস্থরঙ্গ বন্ত্ু। এই অন্তরঙ্গতাই তাকে দিয়েছে শিশুমনে 
প্রবেশের সহজ ক্ষমতা । এর ফলে শিশুর প্রতি এক অপূৰ সহমমিত। 
বোধের অধিকারী হয়েছেন তিনি। এই বোধই তাকে মানবশিশুর 
জীবন সত্যকে যথার্থ রূপে অনুধাবনে সাহাষা করেছে । এই বোধ ছিল 
বলেই তিনি শিশুদের আনন্দ দানের জন্যে ছড়া, রূপকথার বপ্নাহীন 
কল্পনার রাজে। খেলাঘর রচনায় আগ্রহী হয়েও কখনই ভুলতে পারেন 
নিযে তারাও বাস্তবজগতের অধিবাসী, প্রাতাহিক জীবনের কুশাঙ্ক,রে 
বিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করে চলছে মসহায়ের মত। সেই জন্তেই তো 
দেখি গাল্পদেশের কল্পনদীর তটে* আসন পেতেই তিনি স্থির থাকতে 
পারেন নি। মাঝে মাঝে ছুটে গিয়েছেন “নিমতলীর গলিতে", “রহিমদ্দির 
বাড়ী রসগলপুরে। খোসআনীর খুশি মুখের পাশেই তার চোখে ভেসে 
উঠেছে আসমানীর বেদনাদীর্ণ মলিন মুখটি । তবু শিশুর জন্তে তিনি 
হিসেবের জগতট। কাম্য মনে করেন নি কখনই ; কারণ ওট1 যে তার 
মনের স্বাস্থ্য-বিরোধী ! বেহিসেবের বেপরোয়া কল্পনার জগতে শরতের 
মেঘের মত মুক্তির আনন্দে যথেচ্ছ ছুটে বেড়ানোতেই যে তার শ্বভাবের 
লতি ঘটে বেশী, এ সত্য তিনি বিস্ম্ত হননি । তাই সকল শিশুর 
জন্যেই তিনি বাস্তব-জীবনের “অন্ধকার!” থেকে মুক্তি প্রার্থন' করেছেন। 
মোটকথা শিশুদের কথ! ভাবতে গিয়েও তিনি শিল্পীস্ুলভ মানবিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্যুত হন নি। আর এই জন্যেই শিশুসাহিত্যিক 
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জসীম উদ্‌দীন একজন বড় শিল্পীরপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখেন। 
বলাবাহুল্য, বড় শিল্পীর ন্যায় শিশুসাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রেও 
তিনি ভাষা, ছন্দ ব্যবহারে অনায়াস নৈপুণ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী । 

শিশু-সাহিত্য-রচনায় জসীম উদ্‌দীন যে অনায়াস সার্থকতার অধি- 
কারী হয়েছিলেন, তার পিছনে গৃট় কারণ বর্তমান রয়েছে । শিশুদের 
জন্তে লেখা শুরু করেছিলেন তিনি বিশেষ এক আতন্তর প্রেরণায় £ কোন 
সথ বা খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে নয়। জীবনম্ম.তি-বর্ণন প্রসঙ্গে 
শিশুদের জন্যে কবিত। লেখার প্রেরণা তিনি কোথায় পেলেন, তা 
তিনি অকপটেই ব্যক্ত করেছেন। একটি শিশুর প্রতি কবির সদাজাপ্রত 
দ্বেহব্যাকুলতা কেমন করে কবিত। হয়ে ঝরে পড়েছে, তারই প্রমাণ 
শিশুদের জন্যে রচিত জসীম উদ্দীনের প্রথম কবিতার বই হাস্'র 
কবিতাগুলে!। কবি একবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে বিশ্বভারতীর 
্রশ্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাসায় কয়েকদিনের জন্যে 
বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছিলেন । এ সময়ই হাস নামক 
শিশুটির সাক্ষাৎ পান তিনি। পাঁচ ছয় বছরের এই শিশু মেয়েটির 
করুণ মমতা-মাখানো মুখখানি দেখে কবির হৃদয়ের সুপ্ত বাৎসল্য মেহ 
কেমন যেন গুঞ্জরণ করে উঠেছিল । তিনি এক অপরূপ দ্ষেহ-ব্যাকুলতা 
বোধ করলেন হাস্ুর জন্যে । কেমন করে হাস্ুকে খুশী কর। যায় তাই 
হয়ে উঠল তার দিনরাত্রের চিন্তা । অনেক ভেবে তিনি এ একটি পথই 
খুজে পেয়েছিলেন_ ছড়া কেটে, ছন্দে ভরে কথা বলে হাস্ুর সাথে 
আলাপ জমানোর পথ । বছরের পর বছর ধরে এই আলাপ চলেছিল ; 
তাতে ছেদ পড়েছিল ঠিক তখনই যখন বয়সের দরজ দিয়ে একদিন 
সেই শিশুটি পালিয়ে গেল তার দৃষ্টিপথ থেকে । ছড়া কেটে, ছন্দে 
গেথে হার সাথে এই যে কবির আলাপ জমানোর প্রয়াস, তারই 
ফল হল জসীম উদদীনের প্রথম শিশু-কবিতার বই হান্সু'। 

হাস্র' কবিতাগুলো প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশুমন জয় করতে 
পেরেছিল ॥। একটি কথা এখানে উল্লেখ্য যে পঁচিশটি কবিত। ছাড়া 
একটি ছড়ার গল্পও “হাসু*তে স্থান পেয়েছে । এতে ছন্দ-পতন হয়েছে, মনে 
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করবার কোন কারণ অবশ্য নেই। কারণ ছড়ার গল্পটিত গল্প নয়, ছড়া 
কেটে শিশুকে মুগ্ধ করা, আনন্দ দান করাই কবির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য 
হিসেবে কাজ করেছে । এক সঙ্গে অনেক ছড়া কাটতে গিয়ে গদাকথার 
সুতোয় জুড়ে একট! ছড়ার মালাই তিনি রচনা করে বসেছেন, গল্প 
নয়। এ সত্যটি কোন মনোযোগী পাঠকের দ-ষ্টি গড়ায় না। হাসু'র 
এক একটি কবিতা কবির হদকমলের এক একটি দল বা পাপড়ির 
মত, তেহের উত্তাপ পেয়ে একে একে নিজেদের যেন মেলে ধরেছে। 
আর এইখানেই তাদের জিত। তারা অনায়াসে শিশুর হৃদয়ে স্থান 
জুড়ে বস.তে পেরেছে । বল! বাল্য হহাস্ত'র জগৎ বয়স্কদের ছক-মেলানো! 
হুল চেরা হিসেবের জগৎ নয়, বা ভূগোল ইতিহাসের সীমানা-দারা 
চিঞ্িতি জগৎ নয়; রূপকথার 'ছায়ালোক ধরে তা অনস্তের দিকে 
প্রসারিত' । এখানে তাই সম্ভবে-অসমন্ভবে কোলাকুলি চলে অবাধে । 
এখানে মনের আকাশের রঙ পালটায় বড় তাড়াতাড়ি । তাই সবকিছুর 
অবস্থা, এই আছে, এই নেই । শিণু এখানে স্বরাট ! সীমানার মানা 
নেই বলেই সে পক্ষীরাজজের পিঠে চড়ে ঢুটে চলে যেগন খুশি, তেমন- 
খুশির দেশে । সেখানে লাজ!র কুমার, রাজার কুমারী যেমন তাকে 
আকৃষ্ট করে, ভেমনি করে খেলার পুতুল, আরশুলা, নেংট হই'দুরটা 
পর্যস্ত। কখন কাকে মনে ধরে যায় বল। যায় না তে।! জসীম 
উদ্দীনের শিশুরা সীমানার বেড়া ডিঙিয়ে চল্তেই অভ্যস্ত বটে; তাই 
বলে সীমানার মধ্যে তারা কখনও ধরা দেয় নি,তা কিন্ত বল চল্বে 
না। তাই যদি হবে, তা হলে মাঝে মাঝে তাকে পলীর আম কীঠা- 
লের বন, খেজুর গাছ, শিমূল গাছ, পণ্নপুকুর ইত্যার্দির সন্ধান পেলে 
উচ্ছুসিত হয়ে উঠতে দেখি কেন? কেনই বা তাকে দেখি গায়ের 
জেলে বছিরউদ্দির খবর নিতে, নিমতলীর গলিতে গিয়ে তার শিশু- 
বন্ধুটির খোজ করতে, ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদুল হকের তত্ব-তালাস 


করতে? শুধু কি তাই? পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়৷ শিশ বোন্টির 
কবরে বসে দু ফোটা চোখের জল ফেল্তেও দেখি তাকে ; আবার 
প্রসঙ্গান্তরে তাকেই দেখি কৌঁতুক-উদচ্ছুসিত হয়ে উঠতে “আত্মারামের 
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ঠান দি আর “জগার আজী নেত্যকালীর" এক ক্লাসের ছাত্রী হয়ে ওঠার 
সম্ভাবনায় ! 

মোট কথা হাস্ু'র শিশুর জগত বাস্তব থেকে রূপকথার জগতের 
দিকে প্রসারিত হয়েছে; আবার রূপকথার জগত থেকে বাস্তবের সম- 
ভুমিতে এসে ঠেকেছে বার বার। তাই দেখি তার কাব্যে রাজপুত্ত,র, 
চাদের বোন উদয় তারা, কমনাবতী মেয়ে যেমন স্বান পেয়েছে তেমনি 
পেয়েছে “বুবৃহারা" ছোট ছেলেটি, পেয়েছে নুরন্নাহার নামে ছোট্র 
মেয়েটি যার_পোষ। মুরগীটিকে জবাই করা হয়েছে শুনে সে কেঁদেই 
অস্থির, পেয়েছে মামার বারী যাওয়ার স্থযোগ পাওয়ার আনন্দে 
উচ্ভুসিত ছোট একটি খোকা, পেয়েছে জন্মদিনের নিষ্ঠ*র কৌতুকের 
শিকার দীপালি নামক মেয়েটি! জসীম উদদীন অবলীলায় শিশুকে 
নিয়ে গিয়েছেন কল্পনার রামধনু- লোকে, আবার সেখান থেকে নামিয়ে 
এনেছেন আমাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনায় গাথা ঘরের কোণে! 
এ দুইলোকে তিনি যথেচ্ছ ভ্রমণ করেছেন ছড়ার ন.ত্যচপল ছন্দে ভর 
করে, মিটি কথার ঝ,ম্ঝমি বাজিয়ে । দু-এক জায়গায় বেসুরো ঠেকলেও 
ছন্দ কথার কলপ্রবাহে তা শেষ পর্যন্ত মানিয়ে গিয়েছে । 

হান্'র বেশ কিছু কাল পরে প্রকাশিত হর শিশুদের জন্তে লেখা 
জসীম উদ-দীনের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ কবিতার বই “এক পয়সার বাঁশী? । 
সতেরটি সুখপাঠ্য কবিতার সংকলন এ কাব্যেও কবি শিশুকে নিয়ে 
শৃধু কল্পনার জগতে রামধনু পাখা মেলে বিচরণ করেন নি, তাকে বাস্তব 
প্রতিবেশেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সমাজ-বাস্তবের কুশাঙ্করে ক্ষতবিক্ষত 
অসহায় শিশুর স্রানমুখ তীকে ব্যথিত করেছে সবচেয়ে বেশী। এক 
পয়সার বাঁশীতে সে ব্যথার সুর বেজে উঠেছে বার বার । তবু শিশুদের 
মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার পবিত্র কর্তব্য তিনি কখনই বিস্ত হন নি। 
নামকবিতা “এক পয়সার বাঁশী'তে দেখতে পাচ্ছি কবি তার অতি 
আদরের ক্েহের শিশুবন্ধুটির হাতে তুলে দিচ্ছেন একটি এক পয়সার বাশী। 
এই বাঁশীটি আসলে সাম্যের বাশী-যা কৃত্রিম আভিজাত্যেপ্ন বেড়ি থেকে 
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তাকে মুক্তি দিয়ে সর্বহারা, রিক্ত শিশুদের জীবনের শরীক হতে প্রেরণা 
দিবে । এ প্রেরণতেই কবি লিখেছেন গবীবের মেয়ে আসমানীর কথা, 
যার 'জার্ণ পাঁজর বুকের মাঝে তিনি শুনেছেন দারিদ্র হাহাকার ; 
লিখেছেন সেই খোকার কথা যে মায়ের নিষেধ না মেনে অবলালায় 
ধাপিয়ে পড়ে আগুনের মধ্যে আর্তকে বাচানোর জন্যে, রাত জেগে 
সেবা করে রোগীর ; লিখেছেন গরীব চাষীর মেয়ে ছদন শেখের কন্যার 
কথা, অনাহারে যার বাপ-মা দুই জনই দুনিয়া থেকে বিদার নিতে 
বাধ্য হয়েছে ; লিখেছেন নগরের অন্ধগলির বদ্ধ কারায় বন্দিনী গ্রামের 
মেয়ে পৃণিমার কথা । তবু কবি ভুলতে পারেন নি যে শিশুদের একটি 
নিজন্দ জগত আছে; সেখানে ওরা মুক্তির আনন্দে ছুটে বেড়াতে চায় 
কল্লকথ। গল্গুকথার দেশে রামধনুতে সওয়ার হয়ে, যেখানে অরুণ বরুণ ভাইটি 
তার ঘোড়ায় চড়ে “সাত সমুদ্দ,র পার? হয়ে হাজির হয় এসে মরুর গায়”, 
যেখানে তার সাধ জাগে 'লাউয়ের নায়ে সোয়ার হয়ে আকাশ পাড়ি দিতে, 


অথবা জলের দেশের জলকুমানী মেয়ের কেশের মাঝে মাছের নান 
দেখবার । এই শিশুদের মধ্যে আছে একদল যারা গল্পপাগল, একে 
ওকে ধরে গল্পশোনাই যাদের কাজ । আবার আছে যারা একদম ঘর- 
কুনে?, লাজুক ; ঘুখফুটে কথাটি পর্যন্ত বলতে চায় না। এ ছাড়াও আছে 
হপিণীদ মত চঞ্চল দুষ্ট, মেয়ে-যে এধার এধার সেধার দিয়ে ঠিকরিয়ে 
যে গড়ে”, যাকে সামলাতে গিয়ে বাপ-ম! রীতিঘত হয়র।ন। এদের 
সবাইর হয়েই কথ! বলতে চেয়েছেন জসীম উদ্দীন--এদের তিনি গল্প 
বলে, ছড়া কেটে আনন্দ দিতে চেয়েছেন, কখনও বা একটা উপলক্ষ 
পেলেই এদের নিয়ে হাস্য কোৌতুকে মেতে উঠেছেন, আবার কখনও বা 
এদের জন্যে দুঃখ শোধণমুক্ত এক সুন্দর জগতের বার্তা বয়ে এনেছেন, 
বাস্তব জীবনের ক্লি্তা থেকে তাদের মুক্তিপথের নির্দেশনা দিয়েছেন। 
“এক পয়সাব বাশী'তে তাই দেখছি কবি নানান স্তরের আলাপন 
করেছেন। সেই সুপ রূপকথা ও বাস্তবের রাজ্যের মধো অবলীলায় 
পদচারণা করেছে ! 
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হাস্থ' ও এক পয়সার বশী”--এই দুটো কবিতার বই ছাড়া একান্ত 
করে শিশুদের জন্টে জসীম উদ্দীন লিখেছেন দুটি গল্পের বই। একটি 
বপকথার বই, নাম 'ডালিমকুমার। অপরটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
লোকমুখে প্রচলিত অজস্র মজার, হাসির গল্পের সংকলন। দুটির কোন- 
টিতেই জসীমউদ্দীন কোন-প্রকার মৌলিকতার দাবী করতে পারেন 
না। তারযা কিছু কৃতিত্ব সব রয়েছে গগ্পগুলোকে শিশুদের উপযোগ্পী 
করে সরস সহজ ভাষায় পরিবেশন করার মধ্যে । সেখানে তার সার্থকত। 
যে অসামান্য তা কেন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ডালিমকুমার-এর 
প্রসিদ্ধ রূপকথাটি ঠিনি রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গাজীরগানের ঢঙে 
পরিবেশন করেছেন ; কথার শ্রত্রে গানের মালা গেঁথে গল্পবলার পীতিটির 
সার্থকত] এতে ভালভাবেই প্রতিপগ্ন হয়েছে । এর পর আসে দূইখণ্ডে 
প্রকাশিত 'বাঙালার হাসির গপ্প”গুলির কথা । প্রথমখণ্ডে ২৭টি, দ্বিতীয় 
খণ্ডে ২৪টি মোট একান্নট গঞ্প স্বনি পেয়েছে সগ্রহ গ্রশ্থটতে ॥ গল্পগুলো 
সবই জপীম উদ্দীন স'গ্রহ করেছেন কর্মোপলক্ষে বাঙলার বিভিম অঞ্চলে 
ভ্রমণ কালে বিভিশ গন্নকথকের মুখ থেকে । এসব গল্পের লোকগঞ্পের যা 
সাধারণ চরিত্র মানুষ, পশু” পাখার অবলীলাক্রমে পরস্পরের সাথে সখ্য 
স্বপনের ক্ষমত।-_যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষিতব নীতিকথ। বলার প্রয়াস, 
কোথাও বা লোকচরিত্র উদঘাটনের মানবিক আকাঙ্ফ। ॥ সব গল্পেই একটি 
সাধারণ উদ্দেশ্য পরিস্ষ,ট হয়ে ওঠে । তা হচ্ছে গপ্প গুলোর শ্রোতাদের আনন্দ 
বিধানের জন্যে অবিমিশ্র কৌতুক রসের যোগান দেওয়া । এই গল্পগুলো 
গ্রাম অঞ্চলে ছেলে বুড়ো সবাই একজায়গায় বসে উপভোগ করে। 
জসীম উদ্‌দীন অবশ্য এদের বিশেষ করে শিশুদেৰ উপযোগী করে পধিবেশন 
করেছেন । এক্ষেত্রে তিনি টুনটরনীর বই”এর বিখ্যাত লেখক উপেন্্রকিশোর 
রায় চৌধুর্দীর দুষ্টান্তই অনুসরণ করেছেন । 

কবিতার ন্যায় গল্পবলার ক্ষেত্রেও জপীম উদদীন অনায়াস সাফল্যের 
অধিকারী হয়েছেন, বক্তব্য প্রকাশের একটি অতি খু ভদ্দীর 'গণে। 
বলাবাছল্য এই খজুতা রয়ে গিয়েছে তার শিল্পীম্বভাবের মধ্যে । পন্লীর 
সন্তন তিনি--স্বাভাবিক জীবন-পারিপাশ্থের উত্তরাধিকার স্ুরেই তার 
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শিঙ্পীসত্তা আবাল্য পুষ্টি লাভ করেছে, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা ইত্যাদির 
প্রায় নৈসগিক রসস্যষ্টি থেকে রুসগ্রহণ করে। এর ফলে লোক মানস, 
তথা শিশু-মানসে, প্রবেশের একট। সহজাত ক্ষমত। তার জন্মেছিল । এই 
ক্ষমত। পদ্লীঞজীবনভিত্তিক তার কাব্যে যেমন সক্রিয় দেখি, তেমনি দেখি 
তার শিশুদের জন্যে রচিত বইগুলোতেও | জসীম উদদীনের অকৃত্রিম কবিত্ব- 
বোধ, সংবেদনশীল হৃদয় ও মানবচরিত্রে স্বাভাবিক অস্তৃষ্টি অন্য 
ক্ষেত্রের ন্যায় শিশুসাহিত্য রচনায়ও তাকে সার্থকতা অর্জনে যথেষ্ট 
সাহায্য করেছে । ছড়া, প্রবাদ, বূপকথার বাজ্য থেকে রচনার নানা 
উপকরণ সংগ্রহ করে এমন এক ধরণের শিশুসাহিত্য তিনি স্যষ্ট করেছেন 
যা আপন স্বাতপ্ব্যে দীপ্যমান, যা কখনও অন্য কারো! রচনার কথ। 
স্মরণ করিয়ে দেয় না। শিশুদের জন্যে রচিত তার কবিত! ও গল্পে 
এই একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে বপকথা 
প্রায়শঃই বাস্তবের সীমান্তে এসে দাড়িয়েছে অথবা উলটো করে বলা 
চলে যে বাস্তব সেখানে গিল্লীর কল্পনাগুণে বূপকথার সীমান্ত ছুয়ে 
গিয়েছে । তাই এই সীমান্তের অধিবাসী গিশুদের কাছে তাক কবিতা ও 
গল্পে আবেদন যথেষ্ট হয়েছে । এসব দেখে শুনে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথ, 
যোগীন্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিব্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়, 
স্বকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, সুনির্ল বসু প্রভৃতি কীতিমান শিশু 
সাহিত্যিকদের সাথে জসীম উদ.দীনের নামটিও উচ্চারণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, 
তা হলে সেটা বোধ হয় রসিকজনের উপযুক্ত কাজই হবে। 
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বাংজা কাব্য-সমালোচনার পাথিকৃৎ্ৎ £ 
হব্রচক্্র ও ব্রজ্জলাল 


প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের শৃঙ্থলে বাধা পড়ে মানুষের 
স্বাধীন চিত্তবৃত্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে, প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে সমালোচক মনের অস্তিত্ব বড় একটা খুঁজে 
পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব আনীত ভাব-বিপ্লবের ফসল প্রথম যুগের 
পদাবলীতে যে স্বাধীন মনের পক্ষ-বিধুনন শোনা গিয়েছিল, তাও 
অচিরেই নতুন প্রথার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে পক্ষ গুটিয়ে নিয়েছিল । 
তাই দেখি বৈষব মহাজনগণ-কৃত পদাবলীর রসভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টা 
শেষ পর্যন্ত সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্রীদের নন্দনতাত্বিক নীরস সুত্রন্ভান্ত 
বিশ্লেষণাদির অনুবর্তনেই পর্যবসিত হয়েছে । রূপ গোস্বামীর 'ভজিরিসা- 
ৃত্সিন্কু” এবং 'উজ্ছ্লনীলমণি”, নরহরি চক্রবত্তীর 'ভক্তি-রদ্বাকর” ইত্যাদি 
গ্রন্থে বৈধব প্রেম-ভক্তিবাদ পণ্ডিতী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আপন সমর্থন 
খুঁজে ফিরেছে । একমাত্র “উজ্জবলনীলমণি'তে কিছুটা স্বাধীন মনের সঞ্চরণ 
লক্ষা করা যায়। 'মণি'কার তাতে প্রেমপথিক নরনারীর মনম্তত্ু 
বিশ্লেষণে এবং প্রেম ভাবনার স্তর্পারম্পর্য প্রদর্শনে সুগভীর বাস্তববোধ 
ও মনীষার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্ত শেষ পর্যস্ত 
ভক্তিরসে সিক্ত পাঠক হদয়ে "উজ্জলনীলমণি” আর একটি “ভক্তি রসাস্ৃত- 
সিদ্ধু'র মর্যাদাই লাভ করেছিল । মধ্যযুগের শেষে ভারতচন্ত্র তার 
'রসমঞ্জরী' গ্রন্থটি রচনা! করেছিলেন। এটি কোন স্বাধীন রচন। নয়; 
ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সংস্কত পণ্ডিত ভানুদত্তের উক্ত-নামীয় গ্রস্থেরই 
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স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মাত্র । এ গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতচন্র আর একবার রসবাদী 
সমালোচনার ছার খুলে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, বাংলাকাব্যের 
পাঠকদের জন্য । সংস্কত রসবাদী-সমালোচনার এই অনুবর্তন প্রচেষ্ট।ও 
কিন্ত বাংল। সমালোচনার জন্যে নতুন কোন সন্তাবনা নিয়ে উপস্থিত 
হয় নি। কারণ সকল বিচার-বুদ্ধির পরিপশ্বী ধর্মীয় সংস্কার ও আবেগ- 
বিশাল মানসিকতা আমাদের চিন্তাশক্তিকে এতটাই পদু করে ফেলেছিল 
যে কোন কিছু নতুনের ইশারা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের হিল না। 
নোট কথা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় আমাদের সআহিও/বিবেক একে- 
বারেই ঝিমিয়ে পড়েছিল । বৈফব মহাজনদের ভক্তি গদগদ কঠের 
আহ্বানে যেমন তার জড়তা কাটেনি' তেমনি ভারতচন্রের সোচ্চার 
ঘোষণা “যে হৌক সে হোঁক ভাষ। কাব্য প্ূস লন্নে', ভাকে উদ্চকিত 
করে তোলেনি। 


ব|ঙালার সাহ্ত্য-বিবেক তথ। সশালোচনী বুদির জাগরণের জগ্ঠে 
তাই কালান্রের অপেক্ষা থিল। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিষ্ষা ও 
সভ্যভার প্রচণ্ড অভিঘাতে সেই কালান্তরেদ বাথা যখন বজরনিঘোধে 
উচ্চারিত হল, তখন সেই আহ্বানে সাড়। না পিয়ে উপায় ছিল না। 
অপ্রতিরোধ্য সেআহ্বান আধুনিক বৃগপ্রবণ্তি ঝড়ে। হাওয়া রূপে 
আমাদের বন্দ। মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করে আমাদের সমগ্র চেওনাকে 
এমন করে নাড়। দিয়ে গেল ঘে আমর! এক নতুন প্রাণাবেগে উদ্দাপ্ত 
হনে মুছুতে যুগ-যুগাচরিত প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের বশ্যতা 
অন্বাকার কনে সপ্নাসরি জীবন-বাস্তবতার সন্মখীন হওয়ার প্রচণ্ড তাঞ্গিদ 
বোধ করলাম । আমর] সর্বপ্রথম অলোৌকিক ও আধিদৈবিক দুঃস্বপ্রের 
জগত থেকে বাস্তবের সুস্থ মানবচেতনাপ উপকুলে জেগে উঠলাম, 
জানলাম “এ জগত স্বপ্প নয় । একে এক ধরনের আত্মাবিফারই বলা 
চলে। এই আত্মাবিক্ষার স্ত্রেই বাঙালা তার সহমশ্র বছরের ইতিহাসে 
প্রথমবারের মত সব কিছু দেখে শুনে যাচাই করে গ্রহণ বরার প্রন্বত্তি 
অর্জন করল । আর তারই ফলে তার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনেই শুধু নয়, 
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ভাব জীবনেও ঘটল এক সুমহান বিল্লব। এই ভাববিপ্লবের ফলে একদিকে 
যেমন নানাবিধ নতুন স্থষ্টিকর্মে ঘটল বাঙালী মনীষার বিস্ময়কর প্রকাশ, 
অন্যদিকে তার মধ্যে গ্লাগ্তত হল আত্মসমীক্ষণ ও আত্মসমালোচনার 
এক এঁকান্তিক তাগিদ। উনিশ শতকে আধুনিক বাংল। সাহিত্যের 
উদ্মেং-লগ্ন থেকেই তাই বাঙালীর সমালোচক বৃদ্ধিকে উদ্ভত দেখতে 
পাই। গগ্ঠ ও পন সাহিত্যের বিকাশধারার সাথে সঙ্গতি রেখে এই 
সমালোঢনী বুদ্ধি ক্রমবিকশিত হয়ে আধম্নিক বাংল।-সাহিত/ঃকে তার 
বওমানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা-ভুমি দান কবেহে । বাংল।-নাহিত্যের আবেদন 
তাই আজ আবেগের উপপ্রিস্তর থেকে জীবন-ঢেতনার গভীরে প্রসারিত 
হয়েছে । 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাতালার সমালোচশী বুদ্ধিকে প্রথম হিমাশীল 
হয়ে উঠতে দেখি উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দুকে সংবাদ-পত্রের 
স্তন্ডে পুস্তক সনালোন প্রয়াসের মধ্যে । সমাচার দর্পণ, 1911009 ০1 
1019 গ্রন্থি পত্রে পুস্তক পরিচয়ের আকারে যে সাহিভ্যসমালোচনার 
অন্থুর দেখা দিনেহিল, তা হিল অকটবাক,। বাংল। গঞ্চের ক্রম 
বিকাশের সাথে ভাবার প্রকাশ-কমত! যভই ধেড়ে বেতে লাগল্‌, 
ততই আঅনালোচক কও শক্তি নঞ্যন করতে লাগল । উনিশ শতকের 
খিতীয় পবের শুক থেকে সাহিত্যিক সঞ্চয় যতই পডুতে লাগল, ততই 
সমালেচনা কর্দে শিক্ষিত বাঙালীর ক্রমবপ্ন নান মনোযোগ দেখা যেতে 
ল[গল। ভারা সমসাময়িক সাহিত্য কপ্ধই শুধ, নর, পুরাতন বাংলা 
সাহিভ্যের গূলগায়নেও উৎসাহী হরে উলেন। প্রসঙ্গত উলেখ কৰা 
যেতে পারে যে ১৮৫১ সালে রাঙগেক্রলাল শি সম্পাদিত “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ” পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পুর্ব পধস্ত বাংলা-নাহিত্য সম্পর্কিত 
য। কিছু সমলোচন! প্রকাশিত হয়েহিল, তরি শ্রে্ঠ অংশাগাই রচিত 
হয়েছিল ইরেক্দী ভাবায় । প্রথমে 20959911705 এনং পরে 
40810015 1২০৬;০আ” পত্রিকা ইংরেজীতে লিখিত বাংল। গ্রঙ্গের সমালোচনা 
প্রকাশ করে এ ক্ষেরে যথার্থ পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল । তুলনায় 
বাংল! পত্রিকগুলোর ভূমিকা হিল খুবই দুবল । উন্নতমানের সণালো- 
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চনার অভাব এবং নব্য শিক্ষিতদের প্রাথমিক উপেক্ষ। বাংলায় সমালোচন 
কমের বিকাশের প্রতিবাদী হয়ে দশাড়িয়েছিল ৷ 


বাংল। সাহিত্য-সমালোচনার আদিপর্বে ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগ্ডলোর 
ভূমিকা তাই খুব মুল্যবান ছিল। কারণ তৎকালীন নব্যশিক্ষিত সমাজ 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার মাধ্যমে যে উচ্চ-সাহিতিঃক রসজ্ঞানের অধিকারী 
হয়েছিলেন, ত1 প্রকাশে স্বভাবতই ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ 
করতেন। বাংল। ভাষার শক্তি ও সীম] সম্পর্কে তারা বিশেষ সন্দিহান 
ছিলেন। সে যাই হোক, ইউরোপীয় সমালোচনার উন্নত আদর্শে 
ইংরেজ। ভাষায় বাংলা কাব্য-সমালোচনার ভৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বাপন করে, 
তারা৷ প্রকৃতপক্ষে পণ্বতী বাংলা সমালো৮্নার পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছিলেন। বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টান্ত এ'াই 
স্বাপন করেন সমসাময়িক ইউরোপায় সাহিতে।র তুলনায় বাংল। কাব্যের 
দৈশ্ত ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে। ১৮৪৪ সাল থেকে দীঘকাল 
ধরে 4০910565 1২81৩” পত্রিক। ইংরেজীতে বাংল। গ্রগ্থের সমালোচন৷ 
প্রকাশ করে এবং সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ কমে ভবিষ্তের 
বাংল। সমালোচনার জন্তে যথার্থ আদর্শ উপস্বাশিত করে খুবই মুল)বান 
কাজ করেছিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশের পণেও দাখদিন ০2190618 
[২০৬1০৬৮ এই ক্ষেত্রে গুরুতপূর্ণ অবদান জুগিক্সে ৮লেছিল। বাংলা 
সমালোচনার ইতিহাস তাই 40900 01 10018 ও ০9105619 
২৪৬০৬ র গুরুত্বপূণ ভূমিকার কথ অস্বীকার করে কখনই সম্পূর্ণাঙগ 
হতে পারে ন। 


বস্তত বাংল! সমালোচনার পথিকৃতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে- 
ছিলেন প্রথম যুগের কতিপয় ইংরেজীভাষী প্রাচ্য সাহিতা-সংস্কতিপ্রেমী 
এবং তাদেরই ভাবশিহ্ঠ নব্য [শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা । দেশায় বিদ্যার 
অধিকার নিয়ে যেখানে বাংল। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা রসবাদী সংস্কংত- 
সমালোচনার ঢেকুর তোলা ছাড়৷ নতুন সাহিত্যের জন্যে মার কোন 
নু সমালোচনার দৃষ্টান্ত স্বাপনে সক্ষম হননি, সেখানে পাশ্চাত; 
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শিক্ষাজনিত উন্নত রসজ্ঞানের অধিকারী নব্যশিক্ষিত বাঙালী ইংরেজীতে 
অবলীলায় তা করতে পেরেছিলেন । বাংলা কাব্য-সমালোচনার আদি 
পর্বে এ বিষয়ে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছিলেন কলকাতার রামবাগানের 
দত্ত পরিবারের সন্তান হরচন্দ্র দত্ত। ১৮৬২ সালের জানুয়ারী সংখ্যা 
405100658,1736৮19৮7” তে 43651025811 [0961৮ শীষক প্রবন্ধ রচনা করে 
পর্ণাঙ্গ বাংল! কাব্য-সমালোচনার যে প্রশংসনীয় উদ্ধম তিনি দেখিয়েছিলেন 
তাতে তাকে বাংল। কাব্য-সমালোচনার পথিকৃতের গোরব অবশ্বই 
দিতে হয়। হরচন্দ্রের আগে কি ইংরেজী, কি বাংলায় বাংল। কাব্য 
নিয়ে এরূপ পাওুত্যপূর্ণ ও সারগভ আলোচনা! আর কেউ করেছেন 
বলে আমরা জানি না। বাংলা কাব্য-সমালোচনার আদি পবের 
ইতিহাস-সম্পর্কে উৎসুক পাঠকের অবগতির জন্যে আমরা হরচন্দ্রেত্ প্রবন্ধটি 
সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছি । 


হরচন্দ্র যখন বাংল। কাব্য-সমালোচনায় প্রতী হন, তখন ঈশ্বর গুপ্ত 
বাংল! কাব্য-গগনে উদীয়মান জৌতিফ। রঙ্গলাল, মধুস্থদন, হেমচন্ের 
আবিভাব তখনও প্রতীক্ষিত। বাঙালার সাহিত্যিক রুচি তখনও 
পুরোপুরি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকূল হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম, 
বিশেষতঃ ভারতচন্দ্র তখনও কাব্যরসিক বাঙালীর একট। বিরাট অংশের 
মনে প্রথল প্রতাপে সমাসীন। কবিওয়ালাদের বাগর্ববস্তারের সখভাব- 
পটুত্ব সাধারণ্যে তখন ব্যাপকভাবে সমাধৃত। হরচন্জর স্বাভাবিক 
ভাবেই বাংলা কাব) আলোচনাকালে তার সামনে আদর্শরপে এদের 
রচনাকেই পেয়েছিলেন । প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আলোচনার জন্যে 
তিনি কবিকক্কণ মুকুন্দরামের “চণ্ডী”, ভারত চন্দ্রের “অঞ্দামঙ্গল ও বিষ্তা 
সুন্দর+, দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী* এবং কবিয়াল ও গাঁচালীকারদের 
কিছু রঃনাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাই 
হরচন্দ্রের কাব্য-সমালোচনার পরিধি সীমিত হিল । তা হলেও পাশ্চাত্য 
কাব্যের সমৃদ্ধির চিত্রের পটভূমিতে বাংল কাব্যের এবট। আম্তরিক 
মুপ্যায়নের প্রয়াস তাতে ছিল। আলোচনার মুখবন্ধে তিনি প্রথমে 
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বাংলা ভাষার উৎস, এখর্য, শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ 
কয়েকটি মন্তব্য করে গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে ল্যাটন সাহিত্যের সম্পর্কের 
তুলনা টেনে সংস্কত-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক বর্ণনা 
করেছেন। সংস্ক'তের কাছে নানাভাবে খণী হয়েও যে বাংলা ভাষা 
অনেকটাই স্বকীয়তার অধিকারী, একথা হরচক্র প্রত্যয়ভরেই ঘোষণা 
করেছেন । প্রসঙ্গতঃ হরচন্দ্র প্রচলিত বাংলা ছন্দগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছুট। 
বিস্তুত ভাবেই নির্দেশ করেছেন । মুখবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত বভব্যের মধ্যেই 
হরচন্ছ কৌশলে প্রাটীন সংস্কত-সাহিত্য ও শ্রীক-সাহিত্যের ঝ্ছি। 
সম্পকে” মূল্যবান কথা৷ পুরে দিয়েছেন এবং এদের সঙ্গে তুলনায় ধথা ক্রমে 
বাংলা ও ল্যাটন সাহিত্যের দৈন্য পরিক্কমট করে তুলেছেন। অতঃপর 
তিনি পর্যায়ক্রমে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দুর্গাপ্রসাদের কাবাসগুহের 
বিষয় ও কাব্যনূল/ কিছুটা বিস্বতভাবে বিশ্লেবণ করেছেন । গুকুন্দপাম ও 
ভার৬চন্ত্রের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক বিচানও প্রণদক্রমে এসে গিয়েছে । 
প্রয়োজএবেধে উদ্ধ'তিসহ ভিন্ন সাহিতোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে কোথাও 
তিনি কার্পণ্য করেন ণি। বাংলা গাতিকা ও সঙ্গীত সম্পকে আলোচনার 
অবতারণা করতে গিয়ে তিনি প্রাচ্য ও পাম্চাত্য সাহিত্য থেকে সুপ্রচ্য় 
দষ্টান্ত লে ঘরে বিডি দেশের মানুষের জীবনে গীতিক। ও সঙ্গীতের 
অনিবাধ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রণক্গত গীতিকার গঠনগত 
বেশিই সম্পকে”ও মূল্যবান কথ! বলেছেন। এনপর তিনি পৌরাণিক 
কাংিনীভিওিক “পাজা কর্ণ ও পপ্রহলাদ" সম্পকিতি গাথ। দুইটির গঞল্পাংশ 
সংক্ষেপে তুলে ধঙ্েছেন। গীতিকা প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি বাংল। 
গানের কহা বল্তে গিয়ে বিশেষভাবে শিধু বাবু ও দাশরথি শায়ের 
কথ। উল্লেখ কগেছেন। কবিওয়াল। রূপে আখ্যাত এই সঙ্গী তঅষ্টাদের 
বাক ডাতুধের প্রশংসা করেও এদের রুচি ও ভাবচিন্তার দৈন্য সম্পকে” 
হরচন্দ্র বিজপ মন্তব্য না করে পারেন নি। হরচন্দ্র পাঁচালী জাতীয় 
পালাগানে ও অন্যান্য সঙ্গাতে দুল রুচির প্রকাশের মূলে এতদেশীয় 
মানুষের ধমায় ও নৈতিক অবনতিমূলক যে সব কারণ নিদে'শ 
করেছেন, ত1 ভার বাস্তব দুষট্টিমই পরিচায়ক । প্রবন্ধের উপসংহারে হরচন্দ্ 
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ব।ংল। কবিতা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন, ত] অপ্রিয় সত্যভাষণের 
রূঢুতায় বঙ্গভাষা ও সাহিতাপ্রেমীকে পীড়া দিলেও, সম্ভবত যথার্থই 
সত্যভাষণ ছিল ॥। বাংল। কাব্য-সাহিত্য যে ইংরেজীসাহিত্য, এমন 
কি সংস্কত-সাহিত্যের তুলনায় নিতান্তই অবজ্জেয়, এমন কথাই তিনি 
প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ইংবেজী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের দৃষ্টাস্ত তুলে 
ধরে। তবে হরচন্দ্র দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চার় শিক্ষিত সমাজের 
ক্রমবধ'মান আগ্রহ ও প্রয়াস লক্ষ্য করে সমাধিতে এই আশাই বাক্ত 
করেছেন যে অনতিদূর ভবিম্যতেই বাংল ভাষা আপন মহিমা আবিঞ্ষারে 
সমর্থ হবে এবং বাঙালী সংস্কারাচ্ছন্নতা ও কুপমট্কতা কাটিয়ে উঠে একটি 
স্থসভ্য সুসংস্কত জাতিতে পরিণত হবে । 

হরচণের প্রবন্ধটির একটি অনংপর্ণত। ছিল এইখানে যে বৈষ্ণব কাব্য 
সম্পর্কে তা সম্পূর্ণ নীরব ছিল । তবু বাংলা কাব্য সম্পকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
সমালোচনা-প্রয়াস হিসেবে প্রবস্কাটর এতিহাসিক মূল/ কখনই অস্বীকৃত হবে 
না। ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যে সপগ্িত হরচন্দ্রই প্রথম বিশ্ব 
সাহিত্যের পঢদুমিতে বাংল। কাব্য বিচারের স্রররপাত করন । বাংলায় 
তুলনামূলক সমালেচিনার স্করপাভও এই প্রবন্ধের দ্বারাই হয়েছে । 
অনেকটা নিরপেকছ্ সমালোচকের ন্যারই হরচন্দ্র প্রবন্ধটীতে বাংলা কাবা- 
সাহিত্য সম্পর্কে অকপটে আপনার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন । 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলা-সাহিত্যের দৈনোর কথা তিনি 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেও বিকশমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে উচ্চাশা পোযণ করে আপনার দৃরদুষ্টিন গরিচয় দিয়েছিলেন । 
যতদূর জানা যায় বাংল।-কাব্য সম্পকিত হবচন্দ্রের বক্তব্য আরও কিছুটা 
প্রসারিত ও পর্ণাদত' প্রাপ্ত হয়েছিল ১৮৫২ সালেরই এপ্রিল মানে বীটন 
সোসাইটিতে ইংরেজীতে পঠিত আর একাট প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ যে প্রথমোক্ত 
গ্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি মার ছিল না, তার প্রমাণ মেলে সোসাইটির পরবর্ডাঁ 
অধিবেশনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পঠিত বাংলা কবিতা-বিষয়ক প্রব্ধে'র 
বন্তব্য থেকে! রঙ্গলাল তাতে হরচচ্ নির্দেশিত বাংলা কবিতার ক্রাট- 
নির্দেশক কয়েকটি বক্তব্যের প্রতিবাদে যে ব্যঙ্গমূলক উক্তি করেছিলেন, 
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ত৷ থেকে বুঝা যায় হরচন্দ্র সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধে কিছু নতুন কথার 
অবতারণা করেছিলেন। সেযাই হোক, আমাদের হাতের কাছে প্রবন্ধটি 
আজ আর নেই বলে এঁ সম্পর্কে বিস্তুত কোন আলোচনা করা সম্ভব নয় । 
তবে ডঃ সকুমার সেন আমাদের জানিয়েছেন যে 'কীটন সোসাইটির পূর্ববতী 
অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজী কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙ্গাল। 
কবিতার নিন্দা কবেন। ইহারই প্রতিবাদে (রচিত হয়েছিল ) রঙ্গলালের 
প্রবন্ধ ।” ১ রঙ্গলালের প্রবন্ধ থেকে প্রতিপক্ষের প্রতি অস্ন মধুর কটাক্ষ-পূর্ণ 
নিয়োক্ত পংক্তিচিয় উদ্ধত করে ডঃ সেন তার ধারণার যথার্থত। প্রতিপন্ন 
করেছেন। রঙ্গলালের উক্তি ঃ 

“বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি 
ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু 
কামিনীগণ কাল সর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়। থাকেন, প্রিয় সখা কি 
তাহা দেখেন নাই; অহেো? দেখিয়াছেন বই কি! তবে বুঝি ইংরেজী 
বিদ্যা-প্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন |”, ২ 

এর থেকে আমর। একট! ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে বাটন 
সোসাইটিতে পঠিত বাংল। কবিতা সম্পকিত প্রবন্ধটিতে হরচন্দ্র ইতিপুবে 
£08100656 7২5৬19৬৮ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের চেয়েও জোরালে। 
ভাষায় বাংল। কবিতার প্রতি সমালোচনার কশাবাত প্রয়োগ করেছিলেন । 
তাতে মাত্রাধিক। খটেছিল বলেই মনে হয়। রঙ্গলালের উপরি উক্ত 
ব্‌ঙ্গমূলক উত্ভি থেকে অন্তত তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছ। হয় । 

আদি পূর্বের বাংল। কাব্য-সমালোচনার ইতিহাসে হরচন্দ্রের ইংরেজী 
প্রবন্ধের সমকালে রচিত রঙ্গলালের এ “কবিত। বিযয়ক* বাংল। প্রবন্ধটিও 
সমান মুল্যবান বলে বিবেচিত হবে। হরচন্দ্রের ন্যায় রঙ্গলালেরও 
ইংরেজী বিষ্কায় যথেষ্ট অধিকার ছিল, তদুপরি বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি ছিল অপরিপীম অনুরাগ । রঙ্গলাল ইউরোপায় 
বিগ্তার প্রতি যেখন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি সংস্কত-লালিত দেশীয় 
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এঁতিহোর প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাই ইউরোপ্পীয় কাব্যের মহিমা 
অস্বীকার না করেও বাংল কবিতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে তিনি কোন দ্বিধা 
বোধ করেন নি। হরচন্দের রচনায় যেখানে ইংরেজী শিক্ষাজনিত সাহিত্য 
রুচির কোলিন্ত বোধের অতিরেক লক্ষ্য কর! যয়, রঙ্গলালের রচনায় দেখা 
যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্য কচির সমন্থম বিধানের এক অপরুপ 
প্রয়াস । রঙ্গলালের বিচার কর্মে এঁতিহাসিক প্রেক্ষিত বোধ যেমন 
কাজ করেছে, তেমনি কাজ করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
দেশ-কাল-এতিহগত পার্থক্যের একটি বাস্তব বোধ। তথাপি রঙ্গলাল 
হরচন্দ্রের তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিকে পূর্ণ মূল্য দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল 
অনেকটা আরোহ-পশ্থী (1009০0:9) আধুনিক সমালোচকদের শত 
বিজ্ঞান-সম্মত সত্য সন্ধানের তাগিদে সমালোচ্য রচনার উপাদান 
বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে 
একটি যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। বাংল কাব্যের 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকায় [এবং নিজে একজন সুকবি হওয়ার 
ফলে ] রজলালের কাজ নিঃসন্দেহে হরচন্্র অপেক্ষা সহজতর হয়েছিল । 
তাই দেখি রঙ্গলালের সমালোচনায় হরচন্দ্ের আলোচনার সমস্ত গুণই 
বর্তেছিল, কিন্ত তার দোষ বড় একট] স্পর্শ করে নি। তবে সমকালীন 
বাংল! গগ্ভ ভাষা ইংরেজীর মত অত শক্তিশালী প্রকাশক্ষম বাহন হয়ে 
উঠতে পেরেছিল না ৰলে রঙ্গলালের সমালোচনার ভাষায় অনেকটাই 
জড়তা থেকে গিয়েছিল, তা অস্বীকার করা চলে না। তবে সেটা 
রঙ্গলালের ব্যক্তিগত ক্রটি নয়, সমকালীন, বাংলা ভাষারও সীমাবদ্ধতার 
ফল । 

হরচন্দ্র বাংলা] কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে ইউরোপীয় সাহিত্যের 
মাপ কাগিটির সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি দেশীয় রসবাদী সমা- 
লোচনার এঁতিহ্যকে উপেক্ষাই করেছেন। ফলে তিনি বাংল। কবিতায় 
প্রশংসা করবার মত বিশেষ কিছু খুঁজে পান নি। মুকুন্দরামের স্বভাব- 
বর্ণন ক্ষমত1 ও বাস্তব সমাজচিত্র অঙ্কনে নেপৃণ্য, ভারতচন্ররের বাক্‌ 
বৈদগ্ধ্য ও বর্ণনাচাতুর্ধ এবং কবিওয়ালাদের গানে প্রকটিত বাক্চাতুর্ষের 


২৫৩ 





প্রশংসা করলেও হরচন্দর কোথাও ইউরোপীয় কাব্যের মত বাংলা 
কবিতায় শিল্পস্ষমা সঞ্চারিত হতে দেখেন নি। রঙ্গলাল কিন্ত প্রেক্ষিত 
বোধের পরিচয় দিয়ে কাব্যবিচারে অগ্রসর হয়ে বাংল কবিতায়ও 
লক্ষণীয় শিল্পগুণ দেখতে পেয়েছেন। রঙ্গলালের স্বদেশগ্রীতি বাংলা 
কবিতার নিরপেক্ষ মূল্যায়নের প্রতিবাদী হয়ে দাড়িয়েছে এমন ধারণা 
কেউ কেউ পোষণ করলেও, তাকে বিচারসহ বল। যায় না। রঙ্গলাল 
নিজে কবি ছিলেন, পাশ্চাত্য কাব্যানুশীলনেও তার অনীহা ছিল না; 
তদুপরি সংস্কত কাব্যেরও তিনি ভক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্যের 


অনুশীলন ও অধ্যয়নের ফলে রঙ্গলালের সাহিত্য-বিবেক যথেট্ুই পরিপৃষ্ট 
হয়েছিল। তাই তিনি যখন বলেন ঃ 


“ইউরোপীয় কবিতাসতী আমাদিগের সম্রমের পাত্রী, সাধৰী এবং 
লজ্জাশীলা স্রীলোককে কদাচ দ্বণা এবং উপহাস কর] যায় না, কিন্ত 
আমাদিগের দেশীয় কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত 
আদর করিব ।+৩ 
তখন একটি নিরপেক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও সহানুভূতিশীল সাহিত্য-বিবেকই 
আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে । দেশীয় কবিতার প্রতি কোন 
অসঙ্গত মোহ নয়; বরং তার অন্তঃপ্রকৃতির মহত্ব সম্পর্কে সুগভীর 
প্রত্যয় ছিল বলেই, বোধ হয় র্গলাল তাকে হেয় মনে করতে পারেন নি। 
এখানেই হরচন্দ্রের উপর রঙক্গলালের জিত । কাব্য বিচারে কবি মনের 
সহায়ত থেকে হরচন্দ্র একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন। তাই বাংল কবিতার 
হৃংকমলের সন্ধান কোন দিনই তিনি পাননি; আর পান নি বলেই 
তার সৌরভে কোনদিন আকুলতাও বোধ করেন নি। রঙ্গলালের এই 
বাধা ছিল না। তাই রঙ্গলাল বাংল কাব্য সমালোচনায় হরচন্দ্রের 
চেয়ে অনেক বেশী সার্কতার পরিচয় দিয়েছেন । রলগলালের আলো; 
চনার পরিধিও হরচন্দ্রের অপেক্ষা ব্যাপক ছিল, এ কথাও এই প্রসঙ্গে 
স্মর্তব্য। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যের সামগ্রিক এতিহ্যেন নিরিখে 


বাংল! কাব্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস; মুকুন্দরাম, 
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ভারতচন্্র হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যস্ত আলোচনাকে প্রসারিত করেছিলেন । 
এ আলোচনায় তিনি সঙ্গত যুক্তি দেখিয়েই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের 
প্রশংসা করেছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সমাজ চিত্রের যেমন 
উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তেমনি ভারত্চন্দ্রের কাব্যের গুণাগুণ নিদেশ 
প্রসঙ্গে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন পাশ্চাত্য 
কবিদের রচনা থেকে থেকে সমধমী রচনাংশের দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করে। লক্ষ্য 
কবার বিষয় বঙ্গলাল বাঙলার প্রাচীন কবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে 
দূ একটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য কবিদের কিধিৎ তুলনার আভাম দিয়েছিলেন । 
প্রবন্ধ মধ্যে অন্ত্রও তিনি প্রয়োন্ষন বোধে পাশ্চাত্য কবিদের দট্টান্তথ টেনে 
এনেছেন। মোট কথ। হোমর, ওভিড, পেত্রার্ক হতে শেক্সপীয়স, বেন 
জণনন পর্যন্ত বু পাশ্চাত্য কবির কথা যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমনি 


বাল্পীকি, বাস, ভতহঞ্রি কালিদাস, বরকটি থেকে মদনমোহন তক্গীলঙ্ষার 
পর্যন্ত সংগত কোবিদদের ও স্মরণ নিয়েছেন । 


রদলালের কাব্য-সগ্পালোচম্। সবত্রই নিভ্ল ছ্রিল এমন মনো করার 
কারণ নেই । যেখানে তিনি ভারতচন্দ্রের “বিগ্ভানুন্দর কাব্যের বিরুদ্ধে 


অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে 91819509870 এর ৬7209 
8110 4১091019 কাব্য থেকে দৃষ্টাস্ত তুলে ধরেন সেখানে তিনি ঠিক সাহিত্য 
মূল্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি; কিন্ত যেখানে তিনি ঈশ্বর গুপ্রের 
কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে মন্তব্য কবেন ৪ “মনুষ্য বড় বিদ্বান 
হইলেই যদাপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপীয়র অপেক্ষা বেন জনসন 
এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইছেন ; পণ্ডিত 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্য শাস্বের পয়োধি বিশেষ এবং প্রকৃত 
কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে ; কিন্ত অস্মদ-ুদ্র বিবেচনায় 
বাবু ঈশ্বর গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতা শক্তি ধারণ করেন”? ৪ তখন 
সে কথা নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিচারের কথা । মোট কথা র্দলালের 
বাংল] কবিত! বিষয়ক" প্রবন্ধের বভব্য থেকে তার সমালোচন নীতির 
যে বৈশিষ্ট্যসমূহ স্রই হয়ে ওঠে তা হচ্ছে” এক, রঙ্গলাল আধুনিক 
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ইতিহাস-সাপেক্ষ সমালোচনার আদর্শ অনুদরণে উৎসুক ছিলেন : দুই, 
তিনি তুলনামূলক আলোচন রীতি যেখানে স্তুপ্রযুক্ত সেখানেই অনুসরণ 
করেছেন , তিন, রসবাদী সমালোচকদের মত তিনি কবিতার সার্থক 
অন্তর্নিহিত আনন্দের লক্ষণট চিহ্নিত করতে পারতেন। তাই কাব্য 
বিচারে পাগ্ডিতেঃর দাবী অগ্রাহ্য করার মত সৎসাহস তিনি দেখাতে 
পেরেছিলেন। রঙ্গলালের সমালোচন! পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনু- 
সন্ধিংস। ক্রিয়াশীল দেখতে পাই সন্দেহ নেই ১ তবে রঙ্গলাল তার আলো- 
চনায় অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকের ন্যায় শাস্তভাবে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না 
হয়ে, প্রতিবাদের উত্তেজনায় আবেগের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন । আসলে 
স্বভাবসিদ্ধ কবিধর্মে রঙ্গলাল ছিলেন হাদয়বোধেরই পক্ষপাতী । তাই তার 
আলোচনায় বেজ্ঞানিক বুদ্ধি সব সময় জয়যুক্ত হয় নি। তবে রঙ্ছলালের 
পক্ষে একটি কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, যে তিনি যখন কোন কিছু প্রমাণ 
করতে বসেছেন তখন তক করেছেন, সাধ্যানুসারে যুক্তি দিয়েছেন । আনলে 
রলালের সমালোচনায় কবিস্বভাব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সংমিশ্রণ দেখা 
যায়। তিনি খাটি বৈজ্ঞানিক সমালোচন। উপহার দিতে না পারলেও, 
প্রবন্ধের প্রায় সববত্র আপনার বিচারশক্তির স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন । 
হরচন্র ও ঝক্লাল ১৮৫২ সালে বাংলা কাব্যের এই যে সমালো- 
চনার স্ুত্রপাত খরেছিলেন, ১৮৭১ সালে '০810065 [২০ড1০%৮' পত্রিকার 
বন্কিমচন্দের “বানা সাহিত্য” সম্পকীয় ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশের কাল 
পর্যন্ত, বাংল। কাব্য-সমালোচনার তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল উন্নত দৃষ্টান্ত। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের সমালোচনীবুদ্ধি পরে তাকে আর ব্যাপ্তি ও গভীরতা 
দিয়েছিল । 'বিবিধার্থ সংগ্রহ”, “হস্ত সন্দ", ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত 
নানা" কাব্য সমালোচনামূলক প্রবদ্ধ তারই পথ প্রস্তুতিতে সাহাযা 
করেছিল। পরবতীঁদের সাধনায় বাংল কাব্যের সে-সমালোচন ক্ষেত্র 
আজ যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে । হরচন্র অথব! রঙ্গলাল কেউ হয়ত 
আজকের বিচারে বড় কাব্য সমালোচক বলে গণ্য হবেন না কিন্ত 
আধুনিক বাংল। কাব্য-সমালোচনার পথিকৃতের গৌরব যে তাদেরই প্রাপ্য 


ভাতে কোন সন্দেহ নেই । 


